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বিজ্ঞাপন। 


মহাত্ব। / ঈখরচন বিদ্যাসাগর মহাশয় সামান্য বীরদিংহগ্রামে জম 
গ্রহণ করিয়া কিরে কলিকাতায় আগমন করিয়া নানা শাস্ত্রে পারদর্শা 
হইয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া- 
ছেন, এই সকল বিষয় জানিবার জন্ত সাধারণকে ব্যগ্রচিত্ত দেখিয়াও 
সাধারণের নিকট উপহাসাম্পদ হইবার আশঙ্কায় এই জীবনচরিত মুদ্রিত 
ও প্রচারিত করিতে সাহম করি নাই। কিন্তু ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু 
মহেক্রনাথ সরকার সি, আই, ই, ও আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত 
ঈশানচজ্্ বন্যোপাধ্যায় ও আতী় শ্রীযুক্ত বক্তেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির যত্বে, উৎসাহে ও অনুরোধে 
মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। গাঠকবর্গের প্রতি আমার সবিনয় 
প্রার্থনা যে তাহার! ধে সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ ও অন্তান্ত দোষ দেখিবেন তজ্জন্ত 
্বীয়ণে ক্ষমা করিবেন। তাহারা এই জীবনচরিত পাঠে কিছু মাত্র 
গ্রীতি লাভ ও উপকার বোধ করিলে শ্রম সফল বোধ করিব। 


বীরমিংহ | 
সন্১২৯৮ সাল ৩? শে ভাদ্র । শীশতচন্্র শর্ম] । 











উপক্রমণিকা। 
বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী, অবলাবন্ধ, দয়াময়, আজন্ম-বিশুদ্ধচরিত, 
পূজ্যপাদ ঈশ্বরচণ্্র বিদ্যাসাগর জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয়ের জীবনচরিত লিখিতে 


দেশ বিদবেশ্রে অনেক কৃতবিদ্াা লোক, সাধারণের নিকট ষশস্বী হইবার 
আুজাব' হইখাছেন; পরম্পরায় ইহা শ্রবণ করিয়াবল্ুদ্ধি আমিও, 






আুদিঃঘশবী লেখকগণের নায় জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, 

নিশ্চয় সাধারণের নিকট উপহাসাম্পূর্দ হইব। অথবা! পাঠকবর্গ আমাকে 
| বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় সহোদর বলিয়। জানিতে পারিলে, অবজ্ঞ। না 
করিতেও পারেন। যেহেতু বাল্যকাল হইতে আমি তীহার নিতান্ত অনুগ্নত 
ভৃত্য। তাহার জন্মভূমির কীর্তিস্তত্ত্বরূপ বীরদিংহবিদ্যালয়, বালিকা- 
বিদ্যালয়, রাখাল স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও নিরুপায় লোক সকলকে 
মাসহর। বিলি, বিধবাবিবাহাদি কার্ধ্য সমুহ, আর সন ১২৭২।৭৩ সালের 
বিষ্যু দুর্ভিক্ষ সময়ে প্রত্যহ সহআরাধিক দরিদ্র লোকের প্রাণ রক্ষা কার্ধয 
আমার তত্বাবধানে ছিল। বিশেষতঃ আমি বাল্যকাল ইইতে গিতামহী, 
মাতামহী ও জননী দেবীর প্রমুখাৎ তাহার বাল্যকালের আচার ব্যবহার 
রীতি নীতি কল বিশিষ্টরূপ অবগত হইয়াছি। অর্দ্যাপি মেই সকল 
কথা আমার স্থৃতিপথে জাজল্যমান রহিয়াছে। বিশেধতঃ অগ্রজ 
মহাশয় কাঁণীধামে বৃদ্ধ পিতৃদেবের শেষাবস্থায় গুশরযাদি কার্ধ্ে প্রান 
৬৭বৎদর আমায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তথায় পিতৃদেবের প্রমুখাৎ এবং 
আমি যৎকালে সংস্থৃত কালেছে অধ্যয়ন করি, তংকালে কালেজের 
ব্যাকরণের অধ্যাপক পুজ্যপাদ গঙ্গাধর তর্করাগীশ, সাহিত্যাধ্যাপক জয় 


২ বিষ্ভাসাগর-জীবনচরিত | 


গোপাল তর্কানক্কার, অলক্কারের অধ্যাপক প্রেমচন্ত্র তর্কবাগীশ, বেদান্তের 
অধ্যাপক শড়ৃচন্ত্র বাচম্পতি, দর্শনের অধ্যাপক নিমচাদ শিরোমণি ও জয়” 
নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়দের প্রমুখাৎ দাদার বাল্যকালের পাঠাবন্থায় 
যে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, তাহা! আমার হৃদয়পটে অস্থিত রহি- 
য়াছে। এজন্য আমি আশ! করি পাঠকবর্গ আমার লিখিবার রীতি নীতি 
বিষয়ে যে সকল দোষ অবলোকন করিবেন, তাঁহ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
অনুগত ভৃত্য ও সহোদর বলিয়া আমার তদ্দোষ সমুহ ক্ষমা! করিতে 
পারেন, এই সাহসে ছুস্তর কার্ধ্যে প্রোৎসাহিত হইয়া! লিখিত প্রবৃত্ত 
হইলাম। 

হুগলি জেলার অন্তঃপাতী তারকেশ্বরের পশ্চিম ও জাহানাবাদ মহ- 
কুমার পূর্ব প্রায় ৪ ক্রোশ অন্তরস্থিভ বনমালিপুর গ্রামে ৬ভুবনেশর 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বাস করিতেন। তিনি সঙ্গতিপন্ন ও সংস্কৃত শাস্ত্রে 
ছুপপ্ডিত ছিলেন। তাহার পাঁচ পুত্র; সকলেই সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত 
তৃতীয় পুত্রের নাম, রামজয় বন্দেঠাপাধ্যায়। রামজয় খাটাল মহকুমার 
অন্তঃগাতী বীরসিংহগ্রামবামী বিখ্যাত পণ্ডিত উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের 
ছর্গীনায়ী কনিষ্ঠা কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। কালক্রমে রাঁমজয়ের দুইটী পুত্র 
ও চারিটী কন্ত। জন্মিয়াছিল। পুত্রদ্ধয়ের জ্যেষ্ঠের নাম ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠের 
নাম কালিদাস। মন্গলা, কমলা, গরোবিন্দময়ী ও অন্নপূর্ণ] কন্ত! চারিটীর 
নাম। ভুবনেশ্বর বার্ধক্যনিবন্ধন মানবলীলাসম্বরণ করিলে পর, তাহার 
পুত্রগ্ণণের বিষয় বিভাগ উপলক্ষে পরস্পর বিষম মনাস্তর ঘটিল। রামজয় 
ধার্ট্িক ও উদ্দারস্বভাব ছিলেন। অকিপ্িৎকর বিষযষের জন্য প্রাণসম সোদর 
বর্গের মহিত বিরোধ করা অতি গর্হিত করব বিবেচন! করিয়া, ছুই পুত্র 
ও চারিটী কন্ঠ ধাখিয়। কাহাকেও কোন কথ। প্রকাশ ন। করিয়! সন্ন্যাসী 
বেশে তীর্থ পর্ধ্টটনে প্রন্থান করেন। কিছু দিন পরে, তাহার পদ্থী ছুর্থা 
দেবীর বনমালিপুরে অবস্থিতি কর! নিতাত্ত অসহ হইল; সুতরাং পুত্রদষ় 
ও কন্ঠা চতুষ্টয়কে লইয়া পিতৃভবন বীরসিংহায় আগমন করেন। তাহার 
পিতা উমাপতি অর্কসিদ্ধান্ত সমাদর পূর্ব্বক নিরাশ্রয়া স্বীয় ঢুহিতা ও 
তাহার সন্ততিগণকে স্বীয় সদনে রাখিলেন। তৎকালে তাহার জ্যেষ্ঠ 


উপক্রমণিক]। ৩ 


দৌহিত্র ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম দশ বৎসর ও কনিষ্ঠ কালিদাসের বধ়ঃক্রম 
সাঁত ব্সর, তর্কসিদ্ধান্ত উভয় দৌহিত্রের লেখা পড়া শিক্ষার নিমিত্ত 
বীরসিংহ নিবাসী গ্রহাচার্ধ্য পণ্ডিত কেনারাম বাঁচম্পতিকে নিযুক্ত 
করিলেন। আগচার্ধ্য মহাশয় ততকালে এপ্রদেশের মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্রে 
অন্থিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বল্প দ্রিবসের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বয়কে বাঙ্গালা 
ভাষা, ওতস্করী অস্ক ও জমিদারী সেরেক্সার কাগজ শিক্ষা দিয়া, পরে 
হক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। উমাপতি 
তর্কমিদ্ধাত্ত নিতান্ত অথর্ঙ হইলে, সাংসারিক কার্য্যের ভার পুত্র 
রামহন্দর ভট্টাচার্য্যের হস্তে অর্পণ করেন । উক্ত রামন্ুন্দর ভট্টাচার্যের 
পত্বীর সহিত দুর্গীদেবীর মনাস্তর ও বচস1 হইতে লাঁগিল। রামুন্দর 
সত্রণতা বশতঃ স্ত্রীপুকষে এক দিবস দুর্থাদেবীকে বলেন যে তোমার 
ঢুইটী পুত্র ও চারিটী কন্যাকে আমরা অতঃপর প্রতিপালন করিতে 
পারিব না, তুমি পথ দেখ। স্পষ্টাক্ষরে ইহা বলায়, ছূর্াদেবী নিতান্ত 
নিরুপায় ভাবিয়া, কিছুই স্থির করিতে ন! পারিয়া, পরিশেষে বৃদ্ধ 
পিতা তর্কসিদ্ধান্তকে সবিশেষ অবগত করিলেন। তিনি বলিলেন, 
আমি সকলই বিশেষরূপ অবগত আছি। অতঃপর তোমার উহাদের 
সহিত একত্র সভ্ভাবে বাস কর! চলিবে না। পৃথক স্থানে বাস করা 
নিতান্ত আবশ্তক। হুর্গাদেবী তাহাতে সম্মত| হইলেন। পরদিন তর্ক- 
সিদ্ধান্ত গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগকে আহ্বান করিয়া! বলিলেন যে,রামতুদ্দরের 
ও বধূ মাতার সহিত দুর্গার এক গৃহে বাস কর] ছুক্কর, অতএব আমি 
স্বতন্ত্র স্থানে ইহার গৃহ নিম্াণ করিয়। দিব স্থির করিয়াছি । তাহাতে 
গ্রামস্থ লোৌকেও অন্মত হইলেন। অনস্তর বার্ষিক ৯1/০ টাক! জমায় 
কিঞ্চিৎ ভূমি লইয়া তাহাতে গৃহ নির্মাথ করিয়া! দেন পরে জমিদারকে 
বলিয়া ও অনুরোধ করিয়া নাখরাজ করিয়া দিবার্‌ শ্থির করেন। ইতি- 
মধ্যে তর্কসিপ্ধান্ত ইহ জগৎ পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরিত হুন। 
সুতরাং ত্র নূতন বাস্ত আর নাখরাঁজ হইল না। এ বাস্তর বার্ধিক কর 
জমিদারকে দিতে হইল । দুর্াদেবীর সংসার নির্বাহের উপায়াত্তর 
ছিল ন1। ততকালে বিলাতি হৃতার আমদানি হয় লাই) এপ্রদেশের 


৪ বিষ্ভাসাগন্ঈ-জীবনচরিত । 


নিরুপায় অনেক ভ্ত্রীলৌকই সুতা প্রস্থ করিয়া তাহার বিক্রয় দ্বার! 
কষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। আত্মীয়বর্ণের উপদেশামুসারে 
দুর্নাদেবীও অগত্যা একটি চরকা ক্রুয় করিয়া! হৃতা৷ কাটিতেন; কখন কখন 
আমনাহ্তাও কাটিতেন। সত! বিক্রয় করিয়া যাহ। কিছু উপার্জন হইত 
তাহাতেই কষ্টে সংসারযাত্র! নির্ব্বাহ করিতেন। এক্ষণে ঠাকুরদাসের 
বন়ঃক্রম চতুর্দশ বর অতীতপ্রায়) পড়া শুন! অধিকিন করিলে সংসার 
চল! ছৃষ্ধর। আত্বীক্ববর্গ এই উপদেশ দেন যে, সংস্কৃত অধ্যয়ন বন্ধ করিয়া 
যাহাতে তরায় উপায় করিতে সক্ষম হন, এমত বিদ্যাশিক্ষা করা 
অত্যাবশ্াক। | 

এ দিকে রাঁমজয় তীর্থ স্থানে থাকিয়! স্বপ্ন দেখেন যে, তুমি পরিবার- 
বর্দকে কষ্ট দিয়! তীর্ঘক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতেছ, ইহাতে তোমার অধর্্ম 
হইতেছে । একারণ পাঁচ ব্সরের পর দেশে আগমন পূর্বক বনমালি- 
পুরে আসিয়া দেখেন যে, সহোদরেরা পৃথক হইয়াছেন। কেবল তাহার 
পত্ী বীরসিংহায় পিত্রালয়ে অবশ্থিতি করিতেছেন, সুতরাং রামজয় পরি- 
বারবর্দকে আনয়ন করিবার জন্ত বীরসিংহায় গমন করেন; গৈরিক বসন 
পরিধান করিয়া, হিনুল্থানী সন্ন্যাপীর বেশে শ্ব শুরবাটীতে সমুপস্থিত হুই- 
লেন। প্রথমতঃ কাহাকেও আত্মপরিচয় ন1 দিয়া, গ্রামের মধ্যে ইতস্তত 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন তাহার কনিষ্ঠা কন) অন্নপূর্ণা দেবী পিতাকে 
চিনিতে পারিয্পা বাবা বলিয়। উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়। উঠিলেন। তখন 
রামজয় আত্মপরিচদ়্ দেন। কয়েক দিবস বীরসিংহায় অবস্থিতি করিয়া 
পরিবারগণকে বনমালিপুরে লইয়! ঘাইবার উদ্যোগ পাইলেন। কিন্ত 
তাহার পত্তী বনমালিপুর যাইতে সম্মতা হইলেন না। যেহেতু তাহার 
ভ্রীতৃবর্গ অস্যবহার করিয়াছেন; এতাবৎ কালের মধ্যে তাহাদের কোন 
সংবাদ লয়েন নাই সথতরাং রামজয়.অগত্য। বীরসিংহায় পরিবারগণকে 
রাখিতে বাধ্য হইলেন। | 

রামজয় অতি বুদ্ধিমান, বলশালী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। লৌহঘস্ট 
হস্তে লইয়! সর্ধত্র ভ্রমণ করিতেন, কাহাকেও ভয় করিতেন না। এক 
সময় বীরসিংহ হইতে মেক্দিনীপুর যাইতেছেন, পথিমধ্যে এক 


উপজ্ঞমপিকা। ৫ 


ভন্গুক দেখিতে পাইলেন। উহাকে দেখিয়। ভয় না গাইয়1 এক বৃক্ষের 
অন্তরালে দণ্ডায়মান হন, ভন্নুক তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্ত বৃক্ষের 
চতুর্দিকে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুর্্যমান হওয়ায়। তিনিও অগ্রে অগ্রে 
ঘুরিতে লাগিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে ভন্ন,ক ছুই হস্ত প্রসারণ পূর্বক বৃক্ষটা 
আকড়াইক্া তাহাকে ধরিবার আশ]! করিল, এ সময় রামজয় বৃক্ষের 
অপর পার হইতে ভল্লকের ছুই হস্ত ধরিয়া বৃক্ষে ঘর্ষণ করিতে 
আরম্ভ করেন। তাহাতে তন্নুক মৃতপ্রায় হইলে ছাড়িয়। দেন। ভন্নুক 
মৃতকল্প ভূপতিত দেখিয়া, প্রস্থান করিতে উদ্যত হন। এমন সময় ভলুক 
উঠিয়া দ্রতবেগে দৌড়িয়! গিয়। রামজয্বের পৃষ্ঠে নখাধাত করে,তখন পৃষ্ঠে 
শোণিতধারা বিনির্গত দেখিয়া ক্রোধভরে লৌহদগুপ্রহারে ভলুকের 
প্রাণবিনাশ করেন। ভল্লুকের পাঁচটা নখাঘাতের ক্ষতে প্রায় মাদাধিক 
কষ্ট পাইয়া আরোগ্যলাভ করেন। 

বীরসিংহায় বাস্ত বাটার ভূম্বামী নিগ্ধর ব্রদ্গোত্তর করিয়। দিবেন মানস 
করিয়াছিলেন। কিন্ত রামজয় দান গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। 
গ্রামের অনেকেই নাখরাজ করিবার জ্বন্য তাহাকে অনেক উপদেশ 
দিয়াছিলেন কিন্তু কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তদবধি বাস্ত 
ভূমির ৯/* টাকা কর আদায় হইয়। আফিতেছে। রামজয়ের 
মনোগত ভাব এই যে,নিক্ধরে বাস করিলে ভূম্বামী পুণ্যের অংশ গ্রহণ 
করিতে পারিবেন এবং তিনি আজম্ম কীল মনে মনে অহস্কার করিতে 
পারিবেন যে, আমি উহাকে চিরকালের জন্ত বাসস্থান দান করিয়াছি, 
এ কারণ নিক্করে বাস করিতে সম্মত হইলেন ন]। 

ঠাকুরদাসের বাঙ্গালা, শ্যাধতি ও জমিদারী কাগজ শিক্ষা হইয়াছে 
দেখিয়া রামজয়, ঠাকুরদাস সমছিব্যাহারে কলিকাত। যাত্র। করিলেন। 
তখায় বাগবাজারদ্ছ সঙ্গতিপন জ্ঞাতি সভারাম বাচম্পতির ভবনে উপস্থিত 
হইলে,বাচম্পতি মহাশয় ঠাকুরদাসকে ব্যাকরণ শিক্ষ] দিবার ব্যবস্থা করি- 
লেন, কিন্ত রামঞ্জয় আশু অর্থকরী ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষার জন্ত তাহাকে 
অনুরোধ করেন, যেহেতু তিনি পৈতৃক সম্পত্তি ভাতবর্গকে প্রধান করিয়াছি- 
লেন, তাহার কিছুমাত্র সম্পত্তি ছিল না। এ কারণ যাছাতে পুত্রগী অগ্রে 


৬ বিষ্ভাসাঁগর-জীবনচরিত । 


উপায়ক্ষম হইতে পারে এমত বিদ্যা শিক্ষার উপদেশ প্রদান করিলেন? 
ততকালে কলিকাতায় কোনও ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না। বাচম্পতি 
মহাশয় ইতরাজী শিক্ষা দিবার জন্ত এক জন দালালকে অনুরোধ করিলেন, 
দালাল বাচম্পতি মহাশয়ের অনুরোধের বশবস্তাঁ হইয়া স্বয়ং শিক্ষা! না 
দিয়া, ইংরাজী ভাষায় হুশিক্ষিত জাহাজের সীপসরকার জনৈক কায়স্থকে 
শিক্ষা! দিবার জন্ত অনুরোধ করেন, সীপসরকার প্রাতে ও সন্ধ্যার পর 
রীতিমত ইংরাজী ভাষ! শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই 
ঠাকুরদা এক প্রকার কাজের লোক হইলেন, তাহ] দেখিয়া রামজয় 
ঠাকুরদাসকে বলিলেন যে, ঈশ্বর তোমার ভাল করিবেন আমি ঈশ্বরের 
আরাধনাভিলাঁষে পুনর্ববার তীর্থপর্্যটনে প্রস্থান করিতেছি । ইহাতে 
ঠাকুরদাস অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; তিনি এ সন্বাদ বাটাতে লিখিলেন। 
কিছু দিন পরে শিক্ষক ঠাকুরদাসকে অতি শীর্ণকায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তুমি দিন দিন শীর্ণ হইতেছ কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করি- 
লেন, মহাশয় ! দিবা ছুই প্রহরের সময় ভোজন করি, রাত্রিতে তোজন 
হয় না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসায় ঠাকুরদাস বলিলেন, সন্ধ্যার অব্যবহিত 
পরেই বাচম্পতি মহাশয়ের ভবনে লোকের ভোজনের ব্যবস্থা শেষ হইয়া 
যায়। আমি রাত্রি দশটার পর আপনার বাঁটী হইতে তথায় যাই, হুতরাং 
আমার ভোজন হয় না। এ কারণ অনাহারে ক্রমশঃ দুর্বল হইতেছি। 
তাহাতে শিক্ষক বলিলেন, তুমি যদি পাক করিতে পার, তাহা হইলে 
আমার বাসায় অবস্থিতি কর। তাহাতে ঠাকুরদাস সম্মত হুইয়! দয়ালু 
শিক্ষকের বাসায় অবস্থিতি করিয়া ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন। মধ্যে 
মধ্যে এক এক দিন শিক্ষকের কার্ধ্যবাহুল্য প্রযুক্ত বাসায় আসিতে অধিক 
রাত্রি হইত । ঠাঞুরদাস ক্ষুধায় কাতর হইতেন। হাতে পয়স৷ একটাও 
নাই যে, ক্ষুধা পাইলে এক গয্পসার জলপান খান? তাহার পুঁজির মধ্যে 
এক পীতল থাল ও এক পীতলের জলপাত্র ছিল। মনে মনে স্থির করি- 
লেন ইহা! বিক্রয় করিলে কিছু পয়সা! হইবে, সময়ে সময়ে ক্ষুধা পাইলে 
এক পয়সার জলপান ভ্রয় করিয়া খাইলেও দিনপাঁত হইবে। এই স্থির করিয়া! 
ঘোড়া মাঁকোর নূতন বাজারে এক কীদারীর দৌকানে এ থালা ও 


উপক্রমর্ণিকা। ৭ 


জলপাত্র বিক্রয় করিতে যান। কীসারী থাল! ও ঘটি ওজন করিয়! 
১০ মূল্য স্থির করেন, কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির নিকট পুরাতন দ্রব্য ক্রয় 
করিতে ভয় করিয়া বলিল যে, ইতিপূর্বে এক ব্যক্তির নিকট পুরাতন দ্রব্য 
ক্রয় করিয়া! আমরা বিষম বিপদে পড়িয়াছিলাম ; তদবধি সকল দোকান- 
নার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, অপরিচিত লোকের নিকট কখনও পুরাতন 
দ্রব্য ক্রয় করিব না। ঠাকুরদাস হতাশ হইয়া থালা! ও ঘটি সহিত বাসায় 
ফিরিয়! আদিলেন। মধ্যে মধ্যে এক এক দিন শিক্ষক সীপসরকারের 
বাটা আসিতে অধিক রাত্রি হইত, ঠাকুরদাস ক্ষুধায় কাতর হইতেন। 
একদিন শিক্ষক প্রাতঃকাল হইতে কার্ধ্যের বাহুল্য প্রযুক্ত বাসায় সমাগত 
ন! হওয়ায় ঠাকুরদাস ক্ষুধায় ব্যাকুল হুইয়|! সন্নিহিত এক বৃদ্ধার মুড়ীর 
দোকানের সন্মুখে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া বলিলেন, একটুকু জল 
দিতে পার, .আমায় তৃষণ পাইয়াছে, তাহাতে বৃদ্ধা পীতলের রেকাবে 
মুড়কী দিয়! পানীয় জল দ্বিল, উহা! খাইতে খাইতে ঠাকুরদাসের চক্ষে 
জল আসিল, তাহাতে বৃদ্ধ! জিজ্ঞাসা করিল , বাবা ঠাকুর, তুমি কাদ 
কেন? তাহাত্বে তিনি উত্তর করিলেন, মা] আজ সমস্ত দিন আমার 
ভোজন হয় নাই। কেন হয় নাই? প্রাতঃকাল হইতে সরকার 
মহাশয় বাসায় আগমন করেন নাই। ইহা শুনিয়। দয়াময়ী বৃদ্ধ! 
দধি ও মুড়কী মুড়ি দিয় ফলাহার করাইল এবং বলিল, যে দিন 
তোমার তোজন ন1 হইবে সেই দিন এখানে আমিয়! ফলাহার 
করিবে। সরকার অধিক রাত্রিতে বাটা আসিয়া শুনিলেন যে, ঠাকুর- 
দাসের সমস্ত দিবসের মধ্যে পাকাদি কার্ধ্য হয় নাই, ইহাতে অত্যন্ত 
ছুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন তোমার যাহ] শিক্ষা হইয়াছে তাহাতে 
কার্ধ্যক্ষম হইয়াছ, অতঃপর আর তোমার এরূপ ক্রেশ স্বী্ফারের প্রয়োজন 
নাই। অদ্য এক্ষণে আহারাদি সমাধা কর, কল্য প্রাতেই তোমার সম্বন্ধে 
বাহা কিছু বক্তব্য থাকে তাহা বাচস্পতি মহাশয়কে বলিব। পর দিন 
প্রাতে বাচম্পতি মহাশয়ের বাটী যাইয়া তাহাকে বলিলেন যে, আপনার 
জাতি ঠাকুরদাস কর্মক্ষম হইয়াছেন, বাঙ্গালায় ও ইংরাজীতে হিসাব 
করিবার ভালরূপ ক্ষমতা হইয়াছে; আপনি কাহাকেও বলিয়। ইহাকে কর্ধে 
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নিযুক্ত করিয়া দিন। ইহার চরিত্রও উত্তম। বড়িসাগ্রামে বাঁচম্পতির 
এক সন্ত্াস্ত কুটুস্থ ছিলেন। তিনি এক নাবালক পুত্র ও স্ত্রী রাখিয়া পর- 
লোক গমন করেন। অন্ত কেহ অভিভাবক নাই, এ কারণ কার্ধ্যদক্ষ 
বিশ্বাসী লোক রাখা আবশ্ঠক হুইয়াছে। 

বাচম্পতি মহাশয় ঠাকুরদাসকে বলিলেন, তোমাকে অন্ততঃ এক 
বৎসরের জন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়া বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। 
ঠাকুরদাস অগত্য। শ্বীকার পাইয়৷ বড়িসায় কিছু দিন থাকিয়া নাবালকের 
বিশিষ্টরূপ আদায় ও বন্দোবস্ত করেন। তজ্জন্ত বাচম্পতি ঠাকুর- 
বাসের সাংসারিক ব্যয় নির্বাহার্থে রীতিমত টাকা পাঠাইয়া দিতে কাতর 
হুন নাই। ঠাকুরঘামের জননী মাসে মাসে কিছু পাইতে লাগিলেন ; 
তাহাতে কষ্টের অনেক লাধৰ হইয়াছিল। এক বৎসর কাল বড়িসায় 
অবশ্থিতি করিয়৷ বাচম্পতি মহাশয়কে বলেন যে, মহাশয়, অনেক কষ্টে 
ইত্রাজী শিক্ষ। করিয়াছি। আমাকে ইত্রাজীর হিসাবের কার্য নির্ধাহ 
করিবার জন্ত কাহাকেও অনুরোধ করিয়া নিযুক্ত করিয়৷ দ্রিন। বাচম্পতি 
ঠাকুরদাসের কর্মের শৃঙ্খলা ও সৌজন্ত দর্শনে সন্তষ্ট ছিলেন, একারণ 
বড় বাজার দোয়েহাটা-নিবাসী পরম দয়ালু ভাগবতসিংহের বাটীতে 
কাধ্যে নিযুক্ত করিয়৷ দিলেন। ভাগবত বাবু পরম ধার্মিক ও দয়ালু. 
ছিলেন; তাহার আফিসে ঠাতুরদামকে ছুই টাকা বেতনে নিযুক্ত করি- 
লেন; এবং বাঠ়ীতে বাসা দিয়া খোরাক পোষাক দিতেন। ঠাকুরদাস 
এ ২২ টাকা জননীর সাংসারিক ক্লেশ নিবারণের জন্ত বাটাতে পাঠাইয়া 
দিতেন! এইরূপ মাছে মাসে ছুই টাকা পাইয়! ছুর্গাদেবীর সাংসারিক ব্যয় 
নির্বাহের সুবিধা হইল। ভাগবত বাবু ঠাকুরদাসের কার্ধ্যদক্ষতা৷ অবলোকন 
করিয়া ক্রমশঃ রাঁতিমত বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে লাগিলেন ? ইহার কিছু 
দিন পরে ভাগবত বারু বলেন,ঠাকুরধা,তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাত। কালিদাসকে 
নাইয়া কাছে রাধিয়া ইংরাছী শিক্ষা দিলে তাহাকেও আফিসে 
নিযুক্ত করা হইবে। ছুই সহোদরে কর্ম করিলে সংসারের কষ্ট নিবারণ 
হইবে । একারণ কালিদানকে আনাইয়! ভাগবত বাবু বাটীতে রাখি- 
লেন। ইছার কিছুদিন পরে তাগবত সিংহ কালগায়ে নিপতিত হইলে 
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সাহার পুত্র জগদ,র্লত সিংহ ও তৎ্পরিবারবর্গ ঠাকুরদা সকধে পূর্ব্গেক্ষা 
ভাল বাষিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্মে পারগ হইলে কিছু দিন 
ঠাকুরদা কাশীজোড়া ও মণ্ডলঘাটে অবশ্থিতি করিয়া রেশমের 
ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, তত্পরে দেশে অবশ্থিতি করিয়া কামার খানের, 
ব্যবম। করেন) এইরূপ নান! প্রকার ব্যবসা দ্বারা সাংসারিক কষ্ট 
নিবারণ ও কিছু সঞ্চয় করিলেন। এ দ্বিকে কলিকাতায় তাহার ভ্রাতা 
তাহার কর্থ্ণে থাকিক্বা নান! প্রকার বিশৃঙ্খল! ঘটান, এজন জগদ,লর্ত 
সিংহ বলেন, তোমার ভ্রাতার দ্বারা আমার কার্ধ্যের বিস্তর ক্ষতি হই- 
তেছে। অতএব তুমি নিজে আসিয়া কার্য কর, বিশেষতঃ পিত। 
মৃত্যুকালে তোমাকে বিশ্বাস করিয়া আমার বাটীর ও আফিসের সকল 
ভার দ্িয়াছেন। একারণ, ঠকুরদাস ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ববার 
সিংহ মহাশয়ের বাটীতে বিষয় কর্মে নিযুক্ত হন। ১৭৩৫ শকে 
ধানাকুল কষ্ণনগরের পশ্চিম গাতুল গ্রাম নিবাসী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের 
দৌহিত্রী ও রামকাস্ত চটো পাধ্যায়ের ছুহিতা তগবতী দেধীর সহিত, 
ঠাকুরদীসের পাণিগ্রহণ বিধি সমাধা হইল। 

রামকান্ত চট্টোপাধ্যারর জাহানাবাদ মহকুমার পশ্চিষ গোখাট গ্রামে 
বাঁস করিতেন। ইনি সংস্কৃত ভাবায় হুপত্তিত ছিলেন। বাচীতেই তাহার 
চতুপ্পাঠী ছিল। ছাত্রগণকে অন্ন দিয়া শিক্ষা দিতেন । তত্ত্রশাস্ত্রে ইহার 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল, তিনি রামজীবনপুরের অতি সন্নিহিত কর 
গ্রামে মাতামহাশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া, প্রায় প্রতি অমাবস্ঠার রাত্রিতে 
শব-সাধন করিয়া সিদ্ধপুরুষ হন, শেযাবস্থায় কাহারও সহিত কথা 
কহিতেন না, মধ্যে মধ্যে “মঞ্জুর” এই শবটি বলিতেন। পাতুল গ্রামের 
পর্চানন বিদ্যাবাগীশ অদ্ধিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। বাটীতে ইঙ্থার টোল 
ছিল, বিদ্যাবাশীশ প্রত্যহ অতিথি ও অভ্যাগত লোক সমূহকে ভোজন, 
করাইতেন, প্রদেশের সকল লোকেই বিদ্যাবাগীশকে শ্রদ্ধা ও তত্তি 
করিত। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিদ্যাভুষণ,. মধ্যম রাশধন 
তর্ববাগীশ, তৃতীয় গকুপ্রমাদ শিরোমণি, কনিষ্ঠ বিশ্বেশ্বর তর্কালঙ্কার এই 
চারি পুত্র ছিবেন| গকলেই খনবান ও দয়ালু ছিলেন। [দ্যা 
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বাগীশের ছুই কন্া ছিল, জ্যেষ্ঠা কন্ঠা গজামণি দেবী, দ্বিতীয় তাঁর! 
গুদদরী দেবী। জ্যোষ্ঠা গজামণির গর্ভে ছুই কন্ঠা জন্মে। জ্যেষ্ঠার 
নাম লক্ষীমণি দেবী, কনিষার নাম ভগবতী দেবী। রামকাস্ত প্রায় 
প্রতি রাত্রিতে শ্বশানে বসিয়া জপ করেন ও সংসারের সকল বিষয়ে 
ওঁপাঙ্গাবলম্বন করেন। তাহার শ্বওর উক্ত পাতুল গ্রামনিবাসী বিদ্যা" 
বাগীশ, জামাতা! রামকান্ত শব-সাধন করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছেন, 
এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, করগুগ্রাম হইতে জামাতা রামকাত্ত, কন্তা 
গঙ্কামণি ও তীহার দুইটা কন্তাকে পাতুল গ্রামে আনয়ন করেন। 
গঞ্চানন ও রাধামোহন বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি ইহাদিগকে আত্তরিক 
কেহ করিতেন, ইহারই যত্বে বীরসিংহ নিবাদী ঠাকুরদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের সহিত ভগবতী দেবীর বিবাহ কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছিল । 
ইতি পূর্ধে রামজয়,পুজ ঠাকুরদাম লেখাপড়া ভালরূপ শিখিয়ছেন, বিষগ্ 
কর্ধে লিগ হইয়া! পরিবারবর্গের কষ্ট নিবারণ ও ভরণপোষণাদি কার্ধয 
নির্বাহ করিতে পারিবেন দেখিয়া, জন্মেয় মত ঈশ্বরারাধনায় তীর্ঘক্ষেত্র 
পর্ধ্যটটনে প্রস্থান করেন। এতাবৎ স্ুদীর্ঘকালের মধ্যে তাহার পরিবার" 
গ্রদের কোন সম্বাদদ পান নাই। রামজয় এক দিবস ( কেদার পাহাড়ে) 
নিশীধ সময়ে স্বপ্ন দেখেন যে, রাম্জয্ব ! তুমি বৃথা! কেন ভ্রমণ করি” 
তেছ? স্বদেশে যাও, তোমার বংশে এক ম্থপুক্র জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছেন, তিনি তোমার বংশের তিলক হইবেন। তিনি সাক্ষাৎ দয়ার সাগর 
ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়! নিরন্তর বিদ্য| দান ও নিরুপায় লোকদিগের 
ভরণপোধণাদির ব্যয়নির্র্বাহ দ্বারা তোমার বংশের অনন্তকালস্থায়িনী 
কীর্তি স্থাপন করিবেন। রামজয় পাহাড়ের মধ্যে দিশীথ সময়ে এরূপ 
অমস্তব স্বপ্ন-দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি বহুদিন 
অতীত হইল সংসারাশ্রমে জলাগলি দিয়! নিভৃত স্থানে ঈশ্বরারাধনায় 
মন প্রাণ সমর্পণ করিয়! কালাতিপাত করিতেছি । এক্ষণে তাছার! 
কি করিতেছে ওকে আছেন! আছে তাহাও জানি না। এবন্িধ 
চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পুনর্ধধার নিদ্রাভিভূত হইলে কে যেন বলিয়া! দিল, 
তুমি গরিবারগণের নিকট প্রগ্থান কর, আর বিলম্ব করিও না) তোমার 
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প্রতি ঈর দয় হইয়াছেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে নানাপ্রক।র ভাবিয়া 
চিন্তিয়া রামজয় হ্বদেশীভিমুখে যাত্র! করিলেন, নিরন্তর ৬ মাম পদত্রজে 
বীরসিংহায় সমুপস্থিত হইয়া গুনিলেন, তাহার পুত্র ঠাকুরদাম কলিকাতায় 
বিষয় কর্মে নিযুক্ত থাকিয়। সংসার প্রতিপালন করিয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ 
পুত ঠাকুরদাদের ও কনিষ্ঠ কালিদামের বিবাহ কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছে 
এবং জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাসের পত্ী গর্ভবতী হইয়া অবধি উনমাদগ্রস্ত! 
হইয়াছেন। অন্তর রামজয় দেশে আগমন করিয়াছেন, এ মন্বান 
কলিকাতায় পুক্দ্ধয়কে লেখা হয়, মন্থাদ প্রাপ্তিমাত্রেই বহুকালের পর 
পিতৃসনদর্শনার্থে ঠাকুরদা ও কালিদাস কলিকাতা। হইতে বীরসিংহায় 
আগমন করেন। 
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১৭৪২ শকাকা; অর্থাৎ সন ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার 
দিব! দ্বিগ্রহরের সময় জ্যে্ঠাগ্রজ ঈশ্বরচন্ত্র বন্যোপাধ্যায় মহাশয় 
ভূমিষ্ঠ হছন। তীর্ঘক্ষেত্র হইতে সমাগত পিতামহ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় নাড়ীছ্ছেদেনের পূর্বে আলতায় এই ভূমিষ্ঠ বাকের জিহ্বার 
নিয়ে কয়েকটা কথা লিখিয়। তাহার পরী দুর্থাদেবীকে বলেন, লেখার 
নিমিত্ত শিগটী কিয়ৎক্ষণ মাতৃদুগ্ধ পান করিতে পায় নাই, বিশেষতঃ 
কোমল জিহ্বায় আমার কঠোর হস্ত দেওয়ায় এই বালক কিছুদিন তোতল! 
হইবে। আর এই বালক ক্ষণভন্মা, অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম দয়ালু হইবে, 
ও ইহার কীর্তি দিগিস্তব্যাপিনী হইবেক। এই বালক জন্মগ্রহণ করায় 
আমার বংশের চিরশ্থায়িকীর্তি থাকিবে। ইহাকে দেখিয়া আমি চরিতার্থ 
হইলাম। এই বালককে অপর কেহ যেন মন্ত্র না দেয়, অদ্য 
হইতে আমিই ইহার অভীষ্টদেব হইলাম। এ বালক সাক্ষাৎ ঈশ্বরতুল্য, 
অতএব ইহার নাম অদ্য হইতে আমি ঈশ্বরচন্দ্র রাখিলাম। আজ 
রামজয় তীর্ঘক্ষেত্রের সেই স্বপ্নকে অত্য জ্ঞান করিলেন। ঈশ্বরচন্্ 
যৎকাঁলে গর্ভে ছিলেন, তৎকালে জননী ভগবতী দেবী দশমাস উন্মত্তার 
্ায় ছিলেন, পিতামহী দুর্গাদেবী বধূর রোগোপশমের জন্য কতই প্রতী' 
কার করিয়াছিলেন, কিছুতেই উপশম হয় নাই; তৎকালে কোন কোন 
বৃ্লোক পিতামহী ও মাতামহীকে বলিতেন ভূতে পাইয়াছে। কোন 
কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বলিতেন ডাইনি পাইয়াছে। এই সকলের রোজা 
আনাইয়া দেখান হয়, কিছুতেই উপশম হয় নাই। অবশেষে উদয়গঞ্জ- 
নিবাসী পর্ডিতগ্রবর ভবানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্ধ্য মহাশয়কে দেখান 
হয়। তিনি এ প্রদেশের মধ্যে চিকিৎমা ও জ্যোতিষশান্ত্রে পারদশা 
ছিলেন, রোগের তথ্যান্সন্ধান বিষিয়ে তাহার বিশিরূপ ক্ষমত| ছিল, 
বিশেষতঃ ইনি রোগনির্ণয়ের পূর্বে রোনীর কোঠী গণনা করিতেন। 
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পিভাঁমহীকে বলেন, তোমার বধৃযাতার আমি রোগনির্ণয় করিলাম, 
এক্ষণে ইহার কোঠী দেখিতে ইচ্ছা করি। চিকিৎসক ভট্টাচার্ঘয 
মহাশয়, উক্তরূপ কথা বলিলে দুর্গাদেবী তাহার কোঠী দেখিতে দিলেন, 
কিয়ৎক্ষণ পরে ভবানন্দ গণনা করিয়! বলিলেন, ইহার কোন রোগ নাই, 
ঈশ্বরানুগৃহীত কোন মহাপুরুষ ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার 
তেজঃপ্রভাবে এরূপ হইতেছে, কোনরূপ ওঁষধ সেবন করাইবেন না। 
গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ঠ হইলেই ইনি রোগমুক্ত হইবেন । ভবানন্দ ভট্টা- 
চার্ধয মহাশয় যাহা! বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। প্রসবের পরক্ষণেই 
তাহার আর কোন উন্মাদচিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। এ কারণ পিতামহী 
সর্বদা ভবানন্দ ভট্টাচার্যের গণনার ভূয়মীপ্রশংস! করিতেন। 
 ঈশ্বরচত্র ভূমিষ্ঠ হইবার কিয়ৎক্ষণ পুর্বে ঠাকুরদাস দ্রব্যাদি ক্রয় 
করিবার জন্ত অতি সন্গিহিত কুমারগঞ্জের হাট গিয়াছিলেন। তথা 
হইতে বাঁটীতে আসিতেছেন দেখিতে পাইয়া পিতামহ রামজয় কিছু 
অগ্রসর হইয়া বলিলেন, ঠাকুরদাম! অদ্য আমাদের একটী এড়ে 
বাছুর হুইয়াছে। ততৎকালে আমাদের একটী গাতী গর্তিনী হইয়া- 
ছিল। ঠাকুরদা মনে করিলেন, গর্ভবতী গাভীটি প্রসব করিয়াছে। 
বাটী প্রবেশ করিয়া দ্বেখিলেন, গাভী প্রসব করে নাই, তখন রামজয় 
ঈষৎ হাশম্তবদনে হৃতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরকে দেখাইয়। বলিলেন; 
এ ছেলে এ'ড়ের মত বড় একগুয়ে হইবে, এ কারণ এ'ড়ে বাছুর 
বলিলাম। ইহার দ্বারা পরে দেশের বিশেষরূপ ভাল হইবে। 
তুমি ইহাকে সামান্ত এড়ে জ্ঞান করিবে না, এ নিজের জী বজায় 
করিবে, সর্বত্র জয়ী হইবে, আজ আমার স্বপ্নদর্শন সত্য ,হইল। কিনব" 
ক্ষণ পরে গ্রহবিপ্র-শ্রেষ্ঠ কেনারাম আচার্য আসিয়া বালকের ঠিকুজী 
প্রন্কতত করিলেন। আচার্য গণনার দ্বার ব্যক্ত করিলেন, এই বালক 
ক্ষণজম্মা, উচ্চগ্রহ সকল প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান হইতেছে, এরূপ ফল 
কাহারও কো্টীতে অদ্যাপি দেখিতে পাই নাই, এ বালক জগন্ধিধ্যাত, 
নৃগতুল্য ও দয়াময় হইবে। আর এই বালক দীর্ঘায়ু 'হইয়। নিরস্ত্র 
ধন ও বিঘ্যা্দান করিয়া সাধারণের কষ্ট নিবারণ করিবে । এই বৃত্তান্ত 
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পিতামহী, যাতামহী ও পিতৃদেষের প্রমুখাৎ যেরূপ অবগত হইয়াছিলাম 
তাহা অবিকল লিখিলাম। 

জন্মগ্রহণের পর অবধি পিতদেবের অবস্থার ক্রমশঃ উদ্গতি হইতে 
লাগিল। পঞ্চম ব্সরের সময় দাদার বিদ্যারত্ত হয়, তথ্কালে বীর- 
সিংহগ্রামে সনাতনবিশ্বাস পাঠশালার সরকার ছিলেন। সনাতন ছোট 
ছোট বালকগণকে শিক্ষা! দিবার সময় বিলক্ষণ প্রহার করিতেন, তজ্জগ্ 
শিশুগণ সর্বদ] শঙ্কিত হইয়া পাঠশালায় খাইতে ইচ্ছা করিত না, এ 
কারণ পিতৃদেব বীরমিংহনিবাঁমী কালীকাস্ত চট্টোপাধ্যায়কে শিক্ষক 
মলোনীত করিলেন। কালীকান্ত ভঙ্গকুলীন ছিলেন, সুতরাং বহুবিবাহ 
করিতে আলস্ত করেন নাঁই, তিনি ভদ্রেশ্বরের নিকট গোরুটি গ্রামেই প্রায় 
অবন্থিতি করিতেন, অপরাপর শ্বশুরভবনেও টাকা আদায় করিবার জগ্ 
মধ্যে মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেন। পিতৃদেব ডদ্রেশ্বর ও শ্রীরামপুর যাইয়া 
অনুসন্ধান দ্বারা জানিলেন, যে কালীকান্ত সর্বদা গোরুটিতে থাকেন। 
তথায় যাইয়া তাহাকে অনেক উপদেশ দিয়া সমভিব্যাহারে করিয়া! 
বীরসিংহায় আমিলেন এবং কয়েক দ্বিন পরে পাঠশালা স্থাপন করিয়া" 
ছিলেন। কালীকান্ত অত্যন্ত তদ্রলোক ছিলেন। শিশুগণকে শিক্ষা 
দিবার বিশেষরূপ প্রণালী জানিতেন এবং শিশুগণকে আস্তরিক 
যত্ব ও ম্বেহ করিতেন এ কারণ ছোট ছোট বালকগণ তাহার নিকট 
সর্বদা! অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিতত। এতদ্িক্ন তিনি সকলের সহিত 
সৌজন্য প্রকাশ করিতেন, স্থানীয় লোক কালীকাস্ত চট্টোপাধ্যায়কে 
আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। এবং সকলেই তাঁহাকে গরু 
মহাশয় বলিত। কালীকান্তের নিকট অগ্রজ মহাশয় কিঞ্দুন তিন 
বসর নিরন্তর শিক্ষা করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও স্যাখতি অস্থ কমিতে 
শিখিলেন। শী সময়েই হস্তাক্ষর ভাল হইয়াছিল। এই সমগ্সে 
অগ্রজ মহাশয় ললীহা ও উদরাময়ে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করেন, 
বীরসিংহায় কোন প্রকারে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই এজপ্ 
জননীর মাতুল পাতুলনিবাদী রাধামোহন বিদ্যাভূষণ স্বীয় আবালে 
অগ্রজ, মধ্যম ভাতা ও জননীদেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়! যান। তথাক় 
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ঘানাকুল কৃষ্ণনগরের সল্লিহিত কোঠর! গ্রাষে যে মকল চিকিৎসাব্যবসায়ী 
'বৈদ্য বাঁম করিতেন, তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট চিকিৎসককে আনাইয়! শান্তরমত 
চিকিৎসা করান। রাধামোহন বিদ্যাতুষণের যত্বে ও কবিরাজ রাম 
লোচনের চিকিৎসায় অগ্রজ মহাশয় সে যাত্রা রক্ষা পান। বাল্য, 
কালে অগ্রজ মহাশয় জননীদেবীর সহিত মধ্যে মধ্যে পাতুল গ্রামে 
যাইতেন। রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও তাহার ভ্রাতৃবর্গ অগ্রজকে আস্ত- 
রিক ভাল বাসিতেন; তজ্জন্ত অগ্রজ যাবজ্জীবন রাধামোহনের পরিবার 
সমূহকে যথেষ্ট স্বেহ ও শ্রদ্ধা করিয়া মাসিক ব্যয় নির্দ্াহার্থে বন্দোবস্ত 
করিতেন। ্‌ 

প্রায় ৬ মাস পাতুলে অবশ্থিতি করিয়! সম্পূর্ণবূপ আরোগ্য লাভ 
করিয়! পুনর্ধ্বার বীরসিংহায় আগমন করেন, আসিয়া পুনর্ধবার পাঠশালায় 
অধ্যয়নার্থ নিযুক্ত হন। বাল্যকালে অগ্রজ অত্যন্ত দুরস্ত ছিলেন। 
৫1৬।৭1৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রত্যুষে কালীকাস্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠ, 
শালায় যাইবার সময় প্রতিবেশী অনুগত মথুরামোহন মণ্ডলের মাতা 
পার্বতী ও পত্বী সভদ্রাকে বিরক্ত করিবার মানসে প্রায় প্রত্যহ তাহাদের 
দ্বারে মলমুত্র ত্যাগ করিতেন। তাহাতে মথুরের পত্বী হুভদ্র! ও জননী এঁ 
বিষ্ট। প্রত্যহ গ্বহস্তে মুক্ত করিতেন। যদ্দি কোন দিন মথুরের পতী 
সভদ্রা বিরক্ত হইয়া বলিত, দুষ্ট বামুন প্রত্যহই তুমি পাঠশাল! বাই- 
বার সময় আমার দ্বারে মলত্যাগ করিবে ? অতঃপর 'এরূগ গহিত কার্ধ? 
করিলে গুরু মহাশয় ও তোমার পিতামহীকে বলিয়। তোমাকে শান 
করাইব; ইহা! শুনিয়া হুভদ্রার ্বশ্রা বৌকে এই বলিয়া! উপদেশ দিতেন যে, 
এই ছেলেটা মহজ নহে, ইহার পিতামহ ১২ ব্ঝর বিরাগী হইয়া ভীর্ঘ- 
ক্ষেত্রে জপ ভপ করিয়া দিনপাত করিতেন, তিনি সাক্ষাৎ খবিতুল্য ছিলেন, 
তাহার মুখে শুনিয়াছি এই বালক অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন হইবে। অতএব 
তুমি বিরক্ত হইও না। আমি শ্ব়ং ইহার মল মুত্র পরিস্কার করির। 
ভবিষ্যতে এ বালক যে কে তাহ! জানিতে পারিবে। বাল্যকালে অগ্রজ 
শন্তক্ষেত্রের নিকট দিয়! যাইবার সময় ধানের শীষ লইয়া! চর্বপ করিতে 
রিতে ধাইতেন। এক বার যবের ক্ষেত্রের এক শীষ লইয়া! চর্কাণ 
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করেন) যুবের শৃঙা গলায় লাগিয়া মৃতকল্প হন, পিতামহী জনেক কষ্টে 
গলায় অস্ুলি দিয়া যবের শীষ নির্গত করেন, তাহাঁতেই রক্ষা পান। 
কালীকান্ত নান! প্রকার কৌশল ও দ্বেহ করিয়া শিখাইতে ক্রেটি করেন 
নাই। তিনি আপন সন্তান অপেক্ষ'ও অগ্রজ মহাশয়কে ভাল বাসি- 
তেন। গুরু মহাশঘ্ন অপরাহ্রে অপরাপর ছাত্রগণকে অবকাশ দিতেন, 
কেবল অগ্রজ মহাশয়কে তাহার নিকটে রাখিয়া সন্ধ্যার পর নামতা ও 
ধারাপাতাদি ঘোষণা! করাইতেন। অধিক রাত্রি হইলে প্রত্যহ দ্বয়ং 
ক্রোড়ে করিয়। বাঁটাতে আসিয়া পিতামহীর নিকট পহছাইয়া দিতেন। 
গুরু মহাশয় এক দিবস জন্ধ্যার সময় পিতৃদেবকে বলিলেন, আপনার পুত্র 
অদ্বিতীক়্ বুদ্ধিমান, শ্রুতিধর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাঠশালায় যাহ! 
শিখিতে হয় তংসমস্তই ইহার শিক্ষা। হইয়্াছে। ঈশ্বরকে এখান হইতে 
কলিকাতায় লইয়া! যাওয়] অত্যন্ত আবশ্তক' হইয়াছে। আপনি নিকটে 
রাখিয়া! ইংরাজী শিক্ষা দিলে ভাল হয়। এ ছেলে সামান্ত ছেলে নয়, বন 
বড় ছেলেদের অপেক্ষা ইহার শ্রিক্ষা অতি উত্তম হইয়াছে । আর হস্তাক্ষর 
যেন্ধপ হুইয়াছে তাহাতে পু'খি লিখিতে পারিবে। তৎকালে বান্নাল! 
ছাপাখান! প্রায় ছিল ন।, যাহাদের হস্তাক্ষর ভাল হুইত, তাহারা সংস্কৃত 
পুস্তক হাতে লিখিত। হস্তাঞ্ষর ভাল হইলে তাহারা সাধারণের 
নিকট সম্মানিত হইত। এ কারণ অনেকে হস্তাক্ষর ভাল করিবার 
জন্ত বিশেষ যত্ব পাইত। তথৎ্কালে এ প্রদেশে সম্বন্ধ করিতে আমসিলে 
অগ্নে পাত্রের হস্তাক্ষর দেখিত, ততৎপরে জন্বন্ধের স্থিরীকরণের ইচ্ছা 
করিত। অগ্রজকে কলিকাত! লইয়! যাইবার নাম শুনিয়া জননীদেবী 
উচ্চৈঃগ্থরে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে এ প্রদেশের কাহারও 
লেখা পড়া শিক্ষার জন্ত কলিকাতা যাইবার রীতি ছিল ন!। ব্রাদ্ষণ- 
ভনয়গণ কেহ কেহ বাঁল্যকালে টোলে পড়িত। অধিক বয়স হইলে 
বিদেশের টোলে অধ্যয়নার্থে যাত্রা! করিত, কেহ কেহ জমিদারী সেরে" 
স্বায় কাগজ লিখিতে শিখিতেন। : | 

পিতৃদ্দেব ইং ১৮২৯ ও বাঙ্গালা ১২৩৫ সালের কার্তিক মাসে ওর". 
মহাশয় কাঁলীকাত্ত চটোপাধ্যায়কে সমভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতা: 
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ধাত্রা করিলেন। কলিকাতা বীরসিংহ হইতে প্রায়. ২৬ ক্রোশ পূর্ব । 
তথ্কালে এখান হইতে কলিকাতা যাইবার পথ ভাল ছিল না। 
বিশেষতঃ পথে অত্যন্ত দহ্্যভয় ছিল। প্রায় মধ্যে মধ্যে অনেকেই 
ঠে্সাড়ের হাতে পড়িয়া! প্রণ হারাইত--গথিমধ্যে অত্যন্ত ভয় ছিল। 
সতর্কত। পূর্বক যাইতে হইত | যদিও ঘটাল হইয়া রূপনারারণ নদী 
দিয়া জলপথে নৌকারোহণে কলিকাতা যাইবার উপায় ছিল সত্য 
বটে কিন্ত দন্থ্যভয় প্রযুক্ত নৌকায় যাইতে কেহ মাধ্যমতে ইচ্ছা 
করিত না। সুতরাং পদব্রলে যাইতে হইল। অগ্রজ মহাশয় সমস্ত 
পথ চলিতে পারিবেন না একারণ আনন্দরাম গুটিকে জমভিব্যাহারে 
লইলেন। খন চলিতে অক্ষম হইবেন তখন মধ্যে মধ্যে এ বাহক 
ক্রোড়ে বা স্বন্ধে করিয়া লইয়া যাইবেক। প্রথম দ্বিবস বাটা হইতে 
৬ ক্রোশ অন্তর পাতুল গ্রামে রাধামোহন বিদ্যাভূষণের বাটাতে 
উপস্থিত হইলেন। পর দিবম তথা হইতে ১* ক্রোশ অন্তর সন্ধিপুর 
গ্রামে সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় রাঁজচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে 
পঁছছিলেন। পর দিবদ প্রাতে শ্যাখাল। গ্রামের প্রানস্তভাগে যে বান্ব। 
রাজপথ শালিক! পর্যন্ত গিয়াছে ষেই পথ দিয়া যখন গ্রমন করেন, 
তত্কালে, অগ্রজ পথে মাইল ষ্টোন দেখিক্রা বলিলেন, বাব! হলুদ 
বাটিবার শিল কেন এখানে ম।টিতে পোতা রহিয়াছে । আর ইহাতে 
কি লেখার মত চিহ্ু রহিয়াছে । তাহাতে পিতৃদেব বলিলেন, ইহাকে 
মাইল-ট্টোন বলে। ইহাতে ইংরাজী ভাষায় নম্বর লেখা আছে। এক 
মাইল (বোক্জাল। অর্ধ ক্রোশ) অস্তর একটী এইন্ধপ পাথর পোতা 
আছে। শ্যাখালা হইতে শালিকার ঘাট পর্ধ্যস্ত এরূপ পাথরে ইংরাজী 
অঞ্ক দেখিয়া অগ্রজ ইংরাজী ১ এক সংখ্য! হইতে ১০ পর্যন্ত চিনিলেন। 
কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও পিভৃদেব মধ্যে জগদীশপুরে যে স্থানে 
এক মাইল ষ্টোন ছিল, সেই স্থান দেখান নাই, ইহার কারণ 
অক্ষর চিনিতে পারিয়াছেন কি না, জানিবার অভিগ্রায়ে উভয়ে 
যুক্তি করিয়্াছিলেন। অগ্রজ বলিলেন, ইহার পূর্বে তবে ১টা পাথর 
স্লামরা দেখিতে বিস্থৃত হইয়াছি, তখন কালীকান্ত বলিলেন, ঈশ্বর! 


১. 
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তোমাকে ঠকাইবার জন্ত আমরা এরপ করিয়াছি। তুমি যে বলিতে 
গারিলে তাহাতে আমরা! পরম আহ্লাদিত হইলাম। শ্যাখাল! গ্রাম 
হইতে শালিকার গন্গার ঘাট ১৭ ক্রোশ। তথায় সন্ধ্যার সময় 
উপস্থিত হইলেন। গননা পার হইয়া বড়বাজারের বাবু জগাদ,ল ভ 
মিংহের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রাতে পিতৃদেব জগ- 
দললভবাবুর এক ইতরাজী বিল ঠিক দিতেছেন, তথায় অগ্রজ বসিয়া 
বলিলেন বাবা আমি ইহ। ঠিক দিতে পারি। উক্ত সিংহ বলিলেন, 
ঈশ্বর! তুমি ইত্রাজী অন্ক কেমন করিয়া জানিলে ? তাহাতে দাদ বলি- 
লেন, কেন, বাবা ও কালীকাত্ত খুড়া শযাখাল। হইতে শালিকার ত্বাট 
পর্যযস্ত পাথরে অস্কিত মাইল-স্টোন দেখাইয়াছেন। তাহাতেই ইংরাজী 
অক্ষের ১ সংখ্যা হইতে ১০ সংখ্যা পর্য্যস্ত শিথিয়াছি। সেই জন্ত ঠিক 
দিতে পারিব সাহস করিয়াছি। উক্ত সিংহ কয়েকটা বিল ঠিক দিবার 
জন্য দাদাকে দিলেন, এ বিলে দাদার ঠিক দেওয়! নিভূল হইল দেখিয়া, 
কালীকাত্ত চট্টোপাধ্যায় তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুন্বন পূর্র্বক বলি- 
লেন, তুমি চিরজীবী হও, আমি যে তোমার প্রতি আন্তরিক যত্বের 
সহিত পরিশ্রম করিয়াছি, তাহ! অদ্য আমার সার্থক হইল। উপস্থিত 
সকলে বলিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপনার এই বুদ্ধিমান ছেলে- 
টিকে ভালরূপ লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক । তাহাতে পিতৃদেব 
বলিলেন, ইহাকে হিন্দু কলেজে পড়িতে দিব মনে মনে স্থির করিয়াছি । 
উপস্থিত সকলে বলিলেন, আপনি মাসিক ১*২ টাকা বেতন গাইয়। 
থাকেন, তাহাতে হিন্দ কলেজে কেমন করিয়া অধ্যয়ন করাইবেন। এই 
কথা শুনিয়া, তিনি তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, ছেলের কলেজের মাসিক 
বেতন ৫২ টাক দ্দিব, আর বাটীর খরচ ৫২ টাক! পাঠাইব। ইহা শুনিয়া 
কেহ কেহ বলিলেন, চোর বাগানের ইংরাজী স্কুলে নিযুক্ত করিলে সামান্ত 
বেতন লাগিবে। এই বিষয়ে মাসাবধি আন্দোলন চলিতে লাগিল। 
জগদ্দ,লভ সিংহের ভগিনী রাইমণি দাসী ও তাহার পরিবারগণ জ্যেষ্া- 
গ্রজ মহাশয়কে অতি শিশু দেখিয়া অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। পিহৃদেব 
চাকরি উপলক্ষে প্রাতঃকাল হইতে বেলা ৯টা পধ্যস্ত কার্ধ্য সমাধা 
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করিয়া, বাসায় আসিয়া, পাকাদি কার্ধয সম্পন্ন করিয়া! উদ্যয়ে ভোজন 
করিতেন। আফিস হইতে বাসায় আসিয়া রাত্রি দশটার অময় পুন- 
ধর্ধার পাকাদি কা্ধ্য সমাধা করিয়। উভয়ে নিদ্র। যাইতেন। প্রাতঃকাল 
হইতে অষ্টমবর্ষায় বালক অগ্রজ মহাশয় প্রায় সমস্ত দিন এ দয়াময়ী 
স্রীলোকদ্বয়ের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া বিদেশে অবস্থিতি করিতেন। 
তাহার ন্েহ পূর্বক দিবসে খাবার দ্রিতেন ও কথা বার্তায় ভুলাইতেন 
তজ্জন্ত ভুলিয়া! থাকিতেন, ত্র স্ত্রীলোকদ্য়, দাদা যখন জননী প্রভৃতির 
জন্ত ভাবনা করিতেন, তৎ্কালে ভূলাইয়া ও কত প্রকার গল্প করিয়! 
সাত্বনা করিতেন ( এবং দেশের জন্য বা] জননীর জন্ত ভাবিতে দ্দিতেন 
না) উক্ত রাইমনি দাসী ও জগদ,ল্লভ সিংহের পত্ধীর দয়াগুণেই 
শৈশবকালে অগ্রজ মহাশয় বিস্তর উপকার পাইয়াছিলেন, তাহারা 
এরপ দয়া দাক্ষিণ্য প্রকাশ না করিলে দাদ! কলিকাতায় অবস্থিতি 
করিতে পারিতেন না। অদ্যাপি ই দয়্াময়ীদের নাম স্মরণ হইলে 
দাদার চক্ষে জল আমিত। কয়েকদিন পরে জগদ্দল্লর্ভ বাবুর বাটার 
দক্ষিণে অতি সন্নিহিত বাবু শিবচন্ত্র মল্লিকের বাঁটাতে এক পাঠশাল। 
ছিল। তথায় রামলোচন সরকারের নিকট শিক্ষা করিবার জন্ত নিযুক্ত 
করেন। কার্তিক, অগ্রহায়ণ ছুই মাস কাল তাহার নিকট লেখাপড়। 
শিক্ষা করেন। দাদ! প্রত্যহ পিতৃদেবকে বলিতেন, বীরসিংহ্া 
কালীকাস্ত খুড়ার পাঠশালে যেবূপ উপদেশ ও শিক্ষা গাইখাছি, 
তদপেক্ষা! ইঙ্ঠার নিকট অতিরিক্ত কিছুই শিক্ষা করিবার আশা নাই। 
এই পাঠশালে যাইয়া! কেবল বসিয়া থাকিতে হয়। এখানে সরকার 
আমায় নূতন কিছুই শিখান নাই, যাহা! দেশে শিখিয়াছি, এখানেও 
সেই সেই বিষয় বলিয়! দিয়! থাকেন। অতএব ধাহার নিকট নৃতন বিষয় 
শিথিতে পারি, আমাকে সেইরূপ গুরুমহাশয়ের নিকট নিযুক্ত করুন্‌, 
নচেৎ বিদেশে থাকিবার আবশ্তক কি? ইহার কয়েক দিন পরে, 
অগ্রজ মহাশয় উদ্রামযে আক্রান্ত হইলেন, সর্বদা অসাবধান হইফ্জা 
শধ্যায় মলমুত্র ত্যাগ করেন। অন্ত কেহ অভিভাবক না থাকায় পিতৃ- 
দেবকেই ও বিষ্টা স্বহত্তে মুক্ত করিতে হইত। এক এক দিন এরূপ 
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হইত যে মিড়িতে মলত্যাগ করিলে সমস্ত সিড়িতে তরল মল গড়াইয়। 
পড়িত। পিডৃদ্েব শ্বহস্তে এ বিষ্ট যুক্ত করিতেন, ততৎকালে যদিও 
অগ্রন মহাশয় বালক, তথাপি মনে মনে করিতেন যেবাবা এত কেন 
করেন। কয়েক দিন পরে পিতামহী পৌত্রের এরূপ পীড়ার সংবাদ পাইয়া 
অনতিবিলম্বে কলিকাতা যাইয়া তথা! হইতে পৌত্রকে দেশে আনয়ন 
করিলেন। দেশে ৩.৪ মাস অবস্থিতি করিয়া! রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। 
পুন্ব্বার জ্যিষ্ঠ মাসে পিতৃদেব দেশে আসিয়া দাদাকে সমভিব্যাহারে 
করিয়া কলিকাতা যাত্রা করেন। এ সময় অগ্রজকে পিতৃদেব জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কেমন ঈশ্বর! এবার বরাবর ধাটী হইতে কলিকাতা চলিয়। 
যাইতে পারিবে কি না? ঘর্দি চলিতে না পার, তাহা? হইলে এক জন 
লোক সঙ্গে লইব। সে মধ্যে মধ্যে তোমাকে কোলে করিবে । তাহাতে 
দাঁদা উত্তর করিলেন যে, এবার চলিয়। যাইতে পারিব। অঙ্গে লোক লই- 
বার আবশ্ঠক নাই। পর দিন রবিধার প্রাতে ভোজনান্তে পিতার সহিত 
ছয় ক্রোশ পথ গম্ন করিয়া পাতুল গ্রামে রাধামোহন বিদ্যাভূষণের ভবনে 
অবস্থিতি বরেন। তৎপর দিবম তথা হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ অস্তরশ্থিত 
তারকেশ্বরের সন্িহিত রামনগর গ্রামে কনিষ্ঠা পিতৃস্বসার বাটী যাইতে 
হইবে। রাজবলহাটের দোকানে উপস্থিত হইয়া ফলাহার করিলেন। 
তথ! হইতে উঠিবার সময় বলিলেন, বাবা, আমি আর চলিতে পারিব ন1। 
পিতা কতই বুঝাইলেন। তিনি বলিলেন, দেখুন পা ফুলিয়া গিয়াছে; 
গা ফেলিতে আর পাবিব ন1। পিতা বলিলেন, থানিক চল, আগে 
যাইয়া তরমুজ কিনিয়া দিব বলিয়া ভুলাইতে আরন্ত করিলেন, কিছুতেই 
এক পাও চলিলেন না। অবশেষে বলিলেন, যদি চলিতে না পারিবে, 
তবে লোক লইন্ডে কেন নিবারণ করিবে, এই বলিয়া! প্রহার করিলেন। 
তাহাতে দাদ! মহাশয় রোদন করিতে লাগিলেন। তবে তুই এখানে থাক্‌, 
আমি চলিলাম, এই বলিয়া পিতা, কিয়দর যাইয়! দেখিলেন,সেই শ্থানেই 
বমিয়। আছেন, এক পাও চলেন নাই; কি করেন অগত্যা ফিরিয়। আসিফ! 
দাদাকে স্বন্ধে লইয়া চলিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে বলিলেন, এবার খানিক 
ঈল। আথে দোকানে তরযুজ কিনিয়া দিব। পিতৃদেব অতি ধর্বকায় ও 


শিশুচরিত । ২১ 


শ্শীণজীবী ছিলেন, সুতরাং অষ্টমবধীয় বালককে স্কন্ধে করিয়া অধিক দূর 
গমন করা সহজ ব্যাপার নহে। একারণ কিয়, যাইয়া স্বন্ধ হইডে 
নামাইলেন। তথায় তরমুজ খাওয়াইলেও চলিতে অসমর্থ হইলেন। 
হুতরাং পিত। কখন কাদে কখন ক্রোড়ে করিয়া চলিলেন। যদিও দাদা 
বালক ছিলেন, তথাপি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে বাবার এমন 
কি, যে আমায় স্কন্ধে করিয়া চলিলেন। আমার দ্বার! বাবার কি উপকার 
হইবে। তাহার! সন্ধ্যার সময় রাঁমনগরের রাঁমতারক সুখোপাধ্যায়ের 
বাটীতে উপস্থিত হইলেন। দাদার পদদ্বয়ের বেদন! ভাল হইবার জন্ত 
পিতৃম্বসা অন্নপূর্ণা দেবী উষ্ণ তৈল দিয়া পদ্দ্য় সম্বাহন করিয়া দিলেন । 
পর দিন তথায় অবস্থিতি করিলেন। এক দ্রিবস তথায় থাকায় পায়ের 
বেদনার হ্রাস হইল। মুতরাৎ 'অক্ষেশে পর দিন বৈদ্যবাটীর পথে গ্রমন্‌ 
করিলেন, তথা হইতে নৌকারোহণে কলিকাতায় অন্ধ্যার সময় বড়- 
বাজারে বাসায় উপস্থিত হইলেন। 

কয়েক দ্িন পরে পিতা স্থির করিলেন যে, আমাদের বংশের পুর্বব 
পুকুষগণ সকলেই সংস্কৃত অধ্যয়ন করিষ! বিদ্যা দান করিয়াছেন, কেবল 
আমাকে ছুর্ভগ্য প্রযুক্ত বাল্যকাল হইতে সংসার প্রতিপালন জন্য আশু 
অর্থকরী ইংরাজী বিদ্য। শিক্ষা করিতে হইয়াছে । ঈশ্বর সংস্কৃত অধ্যয়ন 
করিলে দেশে টোল করিয্বা দ্রিব। জগছুল্পভ সিংহের বাচীতে অনেক 
পণ্ডিত বার্ধিক আদায় করিতে আমিতেন, তন্মধ্যে পটলভাঙ্গাশ্থ গবর্ণ- 
মেণ্ট সংস্কৃত কলেলের ব্যাকরণের ওয় শ্রেণীর পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্ক- 
বাগীশ মহাশয়ের সহিত পিতৃদ্দেবের আলাপ ছিল। তাহাকে পরামর্শ 
জিজ্ঞাসায় তিনি উপদেশ দিলেন যে, কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে ৫1৬ 
মাস পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হইলে, আপাততঃ মাসে মাসে ৫২ টাকা 
বৃত্তি পাইবে, দেশের টোলে পড়িতে দিলে সংক্ষিগুসার অধ্যয়ন করিতে, 
দীর্ঘকাল লাগিবে। কলেজে মুগ্ধবোৌধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়। তিন 
বত্সরের মধ্যে ব্যাকরণে ব্যুৎ্পত্তি জম্মিলে কাব্যের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট 
হইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ তৎকালে পাতুল গ্রাম নিবাসী রাধামোহন 
বিদ্যাভৃষণের পিতৃব্যপুত্ব মধুহ্দন বাচম্পৃতি সংস্কত কলেজে অধ্যয়ন 
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করেন এবং বৃত্তি 'পাইয়! থাকেন। গিতৃদেব উজ্ত বাঁচম্পতিকে পরামর্শ 
জিজ্ঞাস! করিলে তিনিও পরামশ দেন যে, ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে 
ভর্তি বরিয়া দাও। পিতৃদেব উহাদের উপদেশের অনুবন্তা হইয়া দাদাকে 
ইংরান্ী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট না করিয়া সংস্কৃত কলেজেই গ্রবেধ করাইয়া 
দেওয়া সর্বতোতাবে শ্রেয়োজান করিলেন। 


বিদ্যালয়-চরিত। 


ইতরাগী ১৮২৯ সালের জুন মাসের প্রথম দ্বিবসেই পিতৃদেব অগ্রজ 
মহাশয়কে কলিকাতান্থ গটলডার্গা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের 
ওয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দ্দিলেন। তৎকালে তাহার বয়স নয় বৎসর 
মাত্র। ইহার পূর্বে তাহার সংদ্কত শিক্ষা আরস্ত হয় নাই। এ শ্রেণীর 
পণ্ডিত হালিসহরের নিকটন্থ কুমারহট নিবাসী গরঙ্গাধর তর্কবাগীশ। ইনি 
শিগুগণকে শিক্ষ। দিবার ভালরূপ রীতি নীতি জানিতেন। বিশেষতঃ অল্প- 
বয়স্ক বালকদ্দিগকে শিক্ষা দিবার জন্ত তর্কবাঁগীশ মহাশয় বিলক্ষণ পরিশ্রম 
করিতেন) একারণ কলেজের মধ্যে অন্ত ব্যাকরণের শিক্ষক অপেক্ষা 
তর্কবাগীশ মহাশয় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অনেকের 
সংস্কার ছিল যে,তর্কবাগীশের ক্লাসে অধ্যয়ন করিলে ছাত্রগণের ব্যাকরণে 
ব্যুৎগন্তি জন্মে। পিতৃদেব প্রত্যহ প্রাতে ৯টার মধ্যে দাদাকে ভোজন 
করাইয়। পটলডাঙ্গার কলেজে. ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে বসাইয়া, 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ পূর্বক পুনর্ধার প্রায় দুই মাইল 
অন্তর বড়বাজারের বাসায় যাইয়া, ভোৌজনাস্তে আফিসে যাইতেন। 
পুনর্বার বৈকালে ৪টার সময় আফিস হইতে কলেজে যাইয়া অগ্রজকে 
সঙ্গে করিয়া বাসায় আমিতেন। তৎ্পরে স্বীয় অপর কার্ধে; যাইতেন। 
প্রথম এরূপে ছয় মাস গত হইলে পর জ্যেষ্ঠ মহাশয় পথ চিনিতে 
পারিলেন ও ত্রমশঃ সাহম হইল। ততপরে আর পিতৃদেব সঙ্গে. যাই- 
তেন না। কলেজে প্রবিষ্ট হইবার ছয় মাস পরে পরীক্ষোতবীর্ণ হইয়া 
মাসে ৫২ টাক! বৃত্তি পাইলেন। মধুহদন বাচম্পতি সর্বদা! শৈশব 
কালে পঠদশায় দাদার তত্বাবধান করিতেন, একারণ তিনি বাচম্পতিকে 
বিশ্বৃত হন নাই; অপ্যাপি তাহার পুত্র সরেন্ত্কে প্রতিপালন. করিয়া 
থাকেন। বড়বাজার হইতে গটলডাঙ্গায় কলেজে অধ্যয়ন করিতে 
যাইবার সময় গথে ছাত| মাথায় দিয়া যখন যাইতেন, তখন লোকে 
মনে করিত যে একটা ছাত৷ চলিয়! যাইতেছে। দাদ! বাল্যকালে 
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অত্যন্ত খর্ব ছিলেন। সচরাচর লোকের মস্তক অপেক্ষা জ্যেষ্ঠের মস্তক 
অপেক্ষাকৃত স্থল ছিল; তদ্রপ মস্তক প্রান দৃষ্টিগোচর হইত না। 
একারণ বাল্যকালে উহাকে কলেজের তনেকে যশোরে কৈ 
বলিত। (যশোহর জেলার কৈ মাছ নৌকায় ৮। ১* দিন আসিফ 
কলিকাতায় গামলায় কিছুদিন থাকিত, এজন্ত এ মাছের মাথা মোটা, 
অপর অংশ সক হইত) পরে কেহ কেহ যশোরে কৈ না বলিয়া কহুরে 
জৈ বলিত। ইহ] শুনিয়া! অগ্রজ মহাশয় রাগ করিতেন। ক্রোধোদয় 
হইলে, তত্কালে তিনি সহস1 কথা কহিতে পারিতেন না। যেহেতু 
বাল্যকালে তোতলা ছিলেন। 

তিনি, কলেজে ব্যাকরণের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া তর্কবাগীশ 
মহাশয়ের নিকট প্রত্যহ যাহা পড়িঘ়া আমিতেন, প্রত্যহই রাত্রিতে 
তাহা পিতার নিকট বলিতে হইত। পিতা, পুত্রের প্রমুখাৎ প্রত্যহ 
ব্যাকরণের পড়া শ্রবথ করিতেন। ১০। ১৫ দিন পরে তিনি' যাহ! 
বিস্বৃত হইতেন, তাহ। পিত। অক্লেশে অবিকল বলিয়া দিতেন। পুলের 
নিকট প্রত্যহ এবণ করিয়া পিতার বিলক্ষণ ব্যাকরণে জ্ঞান জন্মিরাছিল। 
দাদা মনে মনে করিতেন ষে, পিতৃদেব ব্যাকরণ ভালরূপ জানেন। 
কলেজে তর্কবাগীশ মহাশয় যেব্ূপ বলিয়া দিতেন, পিতা সেইরূপই 
বলিয়া দিতেন। বন্ততঃ পিতৃদেব সংস্কৃত ব্যাকরণ পূর্বের কিছুমাত্র 
অবগত ছিলেন না। পিতা রাত্রি ৯টার পর কর্মহান হইতে বাসায় 
আসিতেন, যে দ্িবদ রাত্রিতে পড়িতে দেখিতেন, সে দিন পরম 
আহ্বাদিত হইতেন। যে দিন আসিয়া দেখিতেন যে, প্রদীপ জলিতেছে, 
তিনি নিদ্রা যাইতেছেন, তৎক্ষণাৎ ক্রোধান্ব হইয়া অত্যন্ত প্রহার করি- 
তেন। মধ্যে মধ্যে এক প্রহার করাম্ব জগদ্দ,্লত মিংহের ভগিনী ও 
তাহার গত্থী বলিতেন, একপ ছোট ছেলেকে যদি অতঃপর একূপ অন্তান্ 
রূপে প্রহার করেন, তাহা হইলে আপনার এই বাটাতে ঘবস্থিতি কতা 
হইবে না। কোন দিন প্রহারে ছেলেটা মরিয়া যাইবে। আমাদের 
সকলকেই বিপদে পড়িতে হইবে। গৃহস্থ এইবূপ ধমক দেওয়ায় প্রহারের 
কখকিৎ লাতবব ছইয়াছিল। রাত্রিতে পড়িবার সমগ্ নিদ্রাকর্ষণ হইলে 


বিদ্যালয়চপ্পিত। হু 
তিনি প্রদীপের সার্ধণ তৈল চক্ষে লানাইতেন। চক্ষে তৈল লাগিলে 
চক্ষু জাল! করিত, হুতরাঁং নিদ্্াকর্ষণ হইত না। পিতা রাত্রি৯টার 
সময় বাসায় আমিঘা পাক করিয়া উত্ধয়ে ভোজন করিয়। শয়ন করি- 
তেন। পিতা শেষ রাভ্রিতে নিদ্রাতঙ্গ হইলে প্রত্যহ দাদাকে উতন্তট 
কবিতা মুখে মুখে শিখাইতেন। এইরূপে তিনি, পিতার লিকট প্রায় 
ছুই শত সংস্কৃত প্লোক শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান 
ছিলেন, সুতরাং অন্তান্ত বালক অপেক্ষা ভাল পাঠ বলিতে, শব রূপ 
করিতে, সন্ধি বলিতে, ও ধাতু রূপ করিতে পারিতেন ; এ কারণ অধ্যাপক 
তর্কবাগীশ মহাশয় মকল ছাত্র অপেক্ষ! তীহাঁকে অত্যন্ত ভাল বাসি- 
ভেন। ভট্টাচার্য মহাশয় তাহার প্রতি সন্তষ্ট হইয়া প্রত্যহ একটি 
করিয়া উদ্ভট কবিতা শিখাইতেন ও এ কবিতার অন্বয় ও অর্থ বলিয়! 
দিতেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকটেও দাদা প্রায় ছুই শত সংস্কৃত 
গ্লোক শিক্ষা করিয়াছিলেন । ব্যাকরণ শ্রেণীতে তিন বৎসরের মধ্যে ছুই 
বৎসর পরীক্ষায় উত্তমরূপ পারিতোধিক পাইয়াছিশেন। এক বৎসর অপর 
মন্দ বালক ভাল প্রাইজ পাইল দেখিয়া, তাহার মনে এত ক্ষোভ জনমিয়া- 
ছিল যে, কলেজে আর অধ্যয়ন করিব না, দেশে যাইয়। ঘণ্ডিপুরে 
বিশ্বনাথ সার্বভৌম পিসা মহাশয়ের টোলে অধ্যয়ন করিব, এই স্থির, 
করিয়াছিলেন। পিহর্দেব এবং তর্কবাগীশ ও মধুহ্দন বাচম্পতির অন্গু-. 
রোধের বশবন্তা হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। এ 
বৎসর ভালরপ প্রাইজ না গাইবার কারণ এই যে, এ বৎসর প্রাইস 
সাহেব পরীক্ষক ছিলেন। সাহেব ভাল বুঝিতে পারিতেন না। দাদা! 
যাহ! উত্তর করিতেন, তাহ! ভালরগ বিবেচনা পূর্বক করিতেন, তাহ! 
নিল হইত । যে বালক বিবেচনা না করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়াছিল, 
তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, সাহেব তাহাকে বুদ্ধিমান .জানিয়া- 
প্রাইজ দিয়াছিলেন। দাদ! বাল্যকালে অত্যন্ত একখ'য়ে ছিলেম। মি. 
যাহা ভাল বোধ করিতেন, তাহাই করিতেন। অপরের উপদেশ গ্রাহ্য, 
কর্তন না। ওকুতর লোক উপদেশ দিলে খড় বাকাইয় স্থির ভাধে 
ধাড়াইয়। থাকিতেন।. তজ্জন্ত পিতা প্রহার করিলেও গমিতেদ ন]।- 
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আপনার জীদ্‌ বজায় রাধিবার জন্ত 'শৈশবকাল হইতে চৃঢুপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। 
থাড় সোজা করিতেন ন! বলিয়। পিতা বলিতেন আমার পিত। তোমাকে 
যে, ছাড়বাঁকা এড়ে গোরুর মহিত তুলনা করিয়াছিলেন, তাহা সত্য। 
পিত1 তাহার স্বভাব বুৰিয়া চলিতেন। যে দিন শাদা বস্ত্র ন] থাকিত, সে 
দিন বলিতেন, আজ ভাল কাপড় পরিয়া কলেজে যাইতে হইবে, তিনি 
হঠাৎ বলিতেন না আজ ময়লা কাপড় পরিস্তা যাইব। যে দিন বলিতেন। 
আজ ন্লান করিতে হইবে, শ্রবণমাত্র দাদা বশিতেন যে, আজ গান করিব 
না!) পিত। প্রহার করিয়াও স্বান করাইতে পারিতেন না। অঙ্গে করিয়। 
টাকশালের ঘাটে নাবাইয়। দিলেও দঁড়াইয়। থাকিতেন। পিতা চড় চাপড় 
মারিয়া জোর করিয়া দ্বান করাইতেন। অগ্রজের যাহ] ইচ্ছা হইত 
শৈশবকাল হইতে একাল পধ্যস্ত তাহাই করিয়াছেন। তিনি বাল্যকাল 
হইতে এপর্য্যস্ত নিজের প্রতিজ্ঞা বজায় রাধিয়াছেন এবং অসাধরণ উন্নতি 
লাভ করিয়াছেন। পিতা ইহাকে খাড় কেঁদে! নাম দিয়াছিলেন, অর্থাৎ 
ঘাড় ঝাকাইলে সোঙ্গা হইবার নহে। 
আমা হইতে ক্লাশে আর কেহ ভাল শিক্ষা করিতে না! পারে, এরূপ 
যাট্যের উপর লেখ! পড়! শিধিতে চিরকাল আন্তরিক যত্ব গাইয়াছিলেন। 
এমন কি শৈশবকালেও প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া অভ্যাস করি- 
তেন। প্রায়ই পিতাকে বলিতেন রাত্রি দশটার সময় আহার করিয়! 
শয়ন করিব, আপনি রাত্রি বারট! বাজিলে আমায় তুলিয়া! দিবেন, 
নচেৎ আমার পাঠাভ্যাস হইবে না। পিতা আহারের পর ছুই ঘণ্টা 
বসিয়া থাকিতেন, নিকটে আরমাণি গিরিজার ঘণ্টারব গুনিয়! তাহার 
নিদ্রা ভাঙাইয়! দিতেন; তিনি উঠিয়া সমস্ত রাত্রি পাঠাভ্যা করিতেন। 
এইরূপ অধিক পরিশ্রম করিয়া মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত 
হইতেন। ব্যাকরণ শ্রেণীতে তিন বৎসর ছয় মাস ছিলেন; কিন্ত তিন 
বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণ সমাগ্ড করেন। শেষ ছয় মাস কাল অমর- 
কোঁষের মনুষ্যবর্গ ও ভটটিকাব্যের পর্চম সর্গ পর্যস্ত পাঠ করিয়াছিলেন। 
. একাঙশ বর্ধ বয়ঃক্রমে অগ্রজ মহাশয়ের উপনয়ন সংস্কার হয়। 
দবা্বশবর্ধ বয়ঠত্রুয সময়ে অগ্রজ মহাশয় সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট 


বিদ্যাপয়-চরিত| ং 
হইলেন। তৎকালে সাহিত্য শাস্ত্রের শ্রেণীতে জরগোপাল তর্কা- 
লঙ্কার মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন। গুনিয়াছি তর্কালঙ্কার মহাশয় 
৬কাশীধামে বাল্যকাল হইতে সাহিত্য শান্তর অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ 
প্রতিপ্রত্তি লাত করিয়াছেন। গদ্যপদ্য রচন! বিষয়ে তাহার তুল্য 
লোক প্রায় কেহ তৎকালে জন্মগ্রহণ করেন নাই। এ কারণ সংস্কৃত 
কলেজ গ্ছাপন সময়ে উইলদন সাহেব তাহাকে কাশীধাম হইতে 
আনাইয়া এই পদে নিযুস্ত করেন। উইলসন সাহেব প্রথমতঃ বেনা- 
রসের টাকশালে কর্ম করিতেন। তদনন্তর কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে 
অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হুন। কাশীধামে সাহেবের সহিত তর্কালঙ্কার্‌ 
মহাশয়ের বিশেষরূপ আলাপ হইয়াছিল, শস্থন্য সংস্কৃত কলেজের 
সাহিত্যশ্রেণীর শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত করিবার জন্ত আনধন করিয়(- 
ছিলেন। বাঙ্গাল! দেশে ইহার তুল্য কাব্যশান্ত্রে পঞ্ডিত আর কেহ 
ছিলেন ন!। দাদা সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবেশকালে মুক্তারাম বিদ্যাধাগীশ, 
মদনমোহন তর্কালক্কার প্রভৃতি বিদ্যাধী অনেকেই এই সাহিত্যশ্রেণীতে 
প্রবিষ্ট হইয়/ছিলেন। তন্মধ্যে তিনি সকল ছাত্র অপেক্ষা অক্সবয়দ্ক 
ছিলেন, এক্গন্ত প্রথমতঃ তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন যে ঈশ্বর এত ছোট 
ছেলে কাব্য বুঝিতে গারিবে কি? . এজন্ত তিনি ভট্টির কয়েকটি 
কবিতার অর্থ করিতে ধলৈন। অগ্রজ যেরূপ অর্থ ও অন্বয় করিলেন 
সেরূপ অন্ত কোন ছাত্র অন্বয়ীর্থ করিতে পাঁরিলেন ন1, তজ্জন্য তর্কালঙ্কার 
মহাশয় তাহার প্রতি অতিশয় সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। তর্কালম্কার মহাশয্ক 
বাঙ্গালা! দেশের সকল পণ্ডিত অপেক্ষা কাব্য শান্দ্রে হুপপ্ডিত ছিলেন সত্য 
বটে, কিন্তু ছাত্রগণকে পড়াইবার সময়, যে কবিতার. অধ্যয় করিতেন 
তাহার অর্থ বলিতেন না, যাহার অর্থ ও ভাব বশ্রিতেন তাহার অয় 
করিতেন না, ছ্ুতরাং যে সকল ছাত্র ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ 
করিতে পারেন না, 'অথব! কিছুই কাব্য শিক্ষা করেন না, তাহাদের পক্ষে 
সহসা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া! কিছুমাত্র ফলোঘন্ধ 
হইত না। অগ্রজ মহাশয়ের ব্যাকরণে বিশিইরপ ব্যুৎপত্তি জনিয়াছিল। 
বিশেষতঃ ভট্টিকাব্যের প্রথম হইতে পঞ্চম সর্গ ও প্রায় €** শত উট 
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কবিতা ভাঁলরপ কণন্থ-ছিল, এনিমিত্ত তাহার ইহার নিকট শিক্ষা বিষয়ে 
কোন অন্গবিধা দ্বটে নাই। প্রথম বৎসর রঘুবংশ, কুমারসত্তব, রা্বব- 
পাগুবীয় প্রভৃতি সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া, বার্ষিক পরীক্ষায় .সর্ববোৎকৃট 
হুইয়া প্রধান প্রাইজ প্রাপ্ত হন। তৎকালে পুস্তক পারিতোষিকের ব্যবস্থা 
ছিল। দ্বিতীক্ষ বৎসরে মাঘ, ভারবি, মেদূত, শকুত্তলা, উত্তরচরিত, 
বিক্রমোর্শী, মুদ্রারাঁক্ষস, কাদম্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি মুখস্থ করিয়া 
সাহিত্য শাস্ত্রে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । ততৎকালে 
রবিবারে কলেজ বন্ধ হইতন1। অষ্টমী ও প্রতিপদে সংস্কৃত অনুশীলন 
নিষেধ ছিল, এজন্য অষ্টমী ও প্রতিপদে কলেজ বন্ধ থাকিত। দ্বাদশী, 
ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, অমাবস্ত] ও পুর্ণিমায় নূতন পাঁঠ বন্ধ থাকিত, একারণ 
ই কয়েক দিবস সংস্কৃত রচনা শিক্ষার অনুশীলন হইত। কোন দিন 
সংস্কত হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ, কোন দিন বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃত 
অনুবাদ হইত। অগ্রজ মহাশয় সকল বালক হইতে ভাল অনুবাদ 
করিতে পারিতেন। বিশেষতঃ ব্যাকরণভুল বা বর্ণাগুদ্ধি হইত না। 
একারণ অধ্যাপক তর্কালস্কার মহাশয় তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। 
তিনি কাব্য বা নাটক যাহ! অধ্যয়ন করিতেন, তাহা! প্রায় কঠন্ছ করি- 
তেন। এরপ স্মরণশক্তি কোন ছাত্রেরই ছিল না। আমার ম্মরণ হয়, 
নাটকের প্রাকৃত ভাষা প্রায় কণঠস্ছ ছিল। একারণ যেমন সংস্কত কথা 
কহিতে সমর্থ ছিলেন,সেইরূপ অনর্গল প্রাকৃত ভাষাও কহিতে পারিতেন। 
এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া তংকাঁলের পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলিতেন 
ঈশ্বর শ্রুতিধর; এই বালক দীর্ঘজীবী হইলে অদ্বিতীয় লোক হুইবে। 
সাহিত্য শ্রেণীতে দ্বিতীয় বৎসরের পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া! সর্বপ্রধান 
পারিতোষিক পাইশ্মীছিলেন। তৎকালে নিষ্নম ছিল, যে ছাত্রের হস্তাক্ষর 
ভাল হইত সে লেখার স্বতন্ত্র একটি পারিতোধিক পাইত। ক্লাসের মধ্যে 
দাদার হস্তাক্ষর ভাল ছিল এজন তিনি লেখার প্রাইজ প্রতি বখসরেই 
পাইতেন। “তধন এমন "অনেক সংস্কূত পুস্তক ছিল ঘে, মুদ্রিত হয় নাই, 
সুরিধা অনুমারে তিনি অনেক সংস্কৃত পুস্তক ্বহত্তে লিখিয়াছিলেন।: . 
১২এই সময় পিতৃদেব আষ্টমবধাঁর তাহার মধ্যম পুত্র বীনরদ্ুকে লেখাপড়া! 
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শিক্ষার মানসে কলিকাতীয় আনয়ন করিলেন এ সময় হইতে অগ্রজকে 
চুই বেল! সকলের পাঁকাদি কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে হইত। কোন দাস 
দাসী ছিল ন!। প্রত্যুষে নিদ্রাতঙ্ন হইলে কিয়ৎক্ষণ পুপ্তক আবৃত্তি করিয়া 
বড়বাজার টাকশালের গঙ্গার খাটে স্নান করিয়া আমিবার সময় বড়বাজার 
কাশীনাথ বাবুর বাজারে যাইতেন। তথায় বাটা মস্ত ও আলু পটল 
তরকারী দ্রয় করিয়া আনিতেন। বাসায় পঁহুছিয়! প্রথমতঃ হরিদ্রান্দি: 
ঝাল মশলা বাটিয়া উনন ধরাইয়া যুগের দাউল পাক করিয়া যৎন্ডের 
ঝোল রন্ধন করিতেন । তখন বাসায় চারি জন লোক ভোজন করিতেন, 
ভোজনের পর উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও বাসন ধৌত করিতে হইত হীড়ী মাজিয়া, 
বাসন ধৌত করিয়া, ও স্থান মুক্ত করায় অদ্ুলির অগ্রভাগ ও নখ গুলি 
ক্ষয় হইয়া যাইত। হরিদ্রা বাটার জন্য হস্তে হরিদ্রার চিহ্ন থাকিত। 
ভোজন করিতে করিতে যদ্দি একটি ভাত ছড়ান হইত বা গাতে কিছু 
উচ্ছিষ্ট গড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে পিতৃদেব চড় মারিতেন, ভোজনের 
পাত পরিষ্কার করিয়া খাইতে হইত। এই সকল রীতি বাল্যকালে পিতার 
নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন| ভোজনের পাত্র অদ্যাপি পরিক্ষার 
করিয়া আহার করিতেন। একারণ তাহার উচ্ছিষ্ট পাত্রে অনেকে 
র্থা পূর্বক ভোজন করিতে ইচ্ছা! করিত, অগ্রজ মহাশয় মধ্যম সোদর 
দীনবন্ধুকে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন । 
তৎকালে হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্ধানন উক্ত শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। যদিও 
দীনবন্ধু বাল্যকালে লেখ! পড়া শিক্ষা বিষয়ে ওঁদান্ত অবলম্বন করিতেন, 
কিন্তু অদ্ধিতীয় বুদ্ধিমান ছিলেন। অনেকে দীনবন্ধুকে শ্রুতিধর 
বলিত। অধিক কি সংস্কৃত কবিতা এক বার শ্রবণ করিলেই দীনবন্ধু 
কগ্স্থ হইত। পিতৃদেব. স্বীয় কার্ধ্য সমাধ! করিয়া! রখত্রি নয় টার সময় 
বাসায় আসিতেন।' জ্যেষ্ঠ: ও মধ্যম পুত্র উভয়ে মলোষোগ পূর্বক 
পাঠাভ্যাম করিতেছেন দেখিলে পরমাহ্বাদিত হইতেন। প্রদীপ 
জলিতেছে পুস্তক খোল! রহিয়াছে উভয়েই নিত্রা! যাইতেছে দেখিবামাত্র 
(ক্রোধান্ধ হইয়া অত্যন্ত প্রহার করিতেন, প্রহায়ে উভয্বে অত্যন্ত চীৎকার 
করিয়া রোদন করিতেন, ইই্]দের. রোদন শুনিয়া গৃত্গ্ষামী সিংহ-মহা" 
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শয়ের পরিবারগণ অত্যন্ত হঃখিত হইতেন এবং তাহারা স্পঞ্টীক্ষরে বলি, 
তেন ছোট ছোট প্রাণসম সন্তানগণকে এযপ প্রহার করা উচিত নহে। 
এক দিন এইরপ প্রহারে চাই কি মরিয়া যাইতে পারে, আপনাকে আমরা 
পুনঃপুনঃ বলিয়া থাকি যে, ছোট ছেলেকে এরপ নির্দয় ভাবে যদি প্রহার 
করেন, তাহা হইলে আপনার এখানে থাকা হইবে না) তজ্জন্তপ্রহারের 
অনেক লাঘব হইয়াছিল। পিতৃদেব রাত্রি নয় ত্ঘটিকার সময় বাসায় 
আগমন করিলে পর তিনি পাকারত্ব করিতেন, পাক ও আহার করিয়! 
রাত্রি একাদশ ঘটিকার পর শয়ন করিতেন । পুনর্ধ্ধার শেষ রাত্রিতে নিদ্রা- 
ভন্ন হইলে পিতার নিকট যে মকল উদ্ভট কবিতা শিক্ষা করিয়াছিলেন 
সেই সমস্ত গুলি আবৃত্তি করিতেন। পরে হৃর্যোদয় হইলে পর 
কলেজের পাঠ্য পুস্তক মুখস্ত করিতেন, তৎপরে গঙ্গাম্ান করিয়া! প্রাতঃ 
সন্ধ্যা করিতেন, পাকাদি কার্ধ্য সমাধানাত্তে ভোজন করিয়! বিদ্যালয় 
খাইতেন। অগ্রজ মহাশয় সন্ধ্যার ভ্রমগ্ুলি প্রকাশ্তরূপে দেখাইতেন। 
লোকে জানিত যে অগ্রজ মহাশয়ের অন্ধ্যাভ্যাস আছে? কিন্তু সন্ধ্যা! 
সমস্ত বিস্মৃত হইথাছিলেন। সন্দেহ প্রযুক্ত এক দিবস কালিদাস বদ্যো, 
পাধ্যায় পিতৃব্য তাহাকে বলিলেন,আমরা সন্ধ্য! ভুলিয়া গিয়াছি, বিশেষতঃ 
আমর! বিষয়ী লোক, তুমি সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছ, তোমার শুদ্ধ 
হইবে অতএব একবার সন্ধ্যাটি তুমি আবৃত্তি কর, আমি শুনিতে ইচ্ছা! 
করি। তিনি সন্ধ্যা ভুলিয়া! গরিয়াছেন কিছুই বলিতে পাঁরিলেন না) 
পিতৃব্য পিতৃদেবকে বলিলেন যে, ঈশ্বর সন্ধ্যা সমস্ত তুলিয়া! গিঘ়াছে। 
মিথ্যা কেবল হাত নাড়াদি কার্ধ্য করিয়া থাকে। পিতদেব শুনিয়া 
বিলক্ষণ প্রহার করেন। জক্ধ্যা শিক্ষা না হইলে জল খাইতে দিব না 
বলায়, অগ্রজ স্ধ্যার পুঁধি দেখিয়া পৃনর্ববার সন্ধ্যা মুখস্ত করেন। জননী 
দেবী চরখা হৃতা কাটিঘ্া উভয় পুত্রের বধ প্রস্তত করিয়া ঝলিকাভায় 
পাঠাইতেন। সেই মোটা বস্ত্র উভয় ভ্রাতত। পরিধান করিয়া অধ্যয়নার্থ 
পটল ডাক্বার কলেজে াইতেন। এক্ষণে সেইরূগ চরখা কাটা সৃতায় 
যোটা বস্ত্র উড়িষ্যাদেশীয় যেহারা বা! জক্গলবাসী ধাজড়গণকে পরিধান 
করিতে দেখা যায়। বাবর অগ্রজ মহাশয়কে পুরু বস্ত্র পরিধান 
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করিতে দেখা গিপ়্াছে, তিনি কখনই লৃষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন মা। 
অগ্র্ঘ মহাশগু কলেজে মাদিক ববি যাহা ৪ তাহা পিতাকে 
দিতেন। : 
এইরূপে তাহার উন্নতি: হওয়াতে নর বলিলেন যে, তোমার 
এই টাকায় জমি ক্রয় করিব, কলেজে অধ্যয়ন শেষ হইলে দেশে 
টোল করিয়! দিব । দেশস্থ লোক যাহাতে লেখ! পড়া শিক্ষা করিতে 
পারে, তাহা তুমি করিবে। তোমার বৃত্তির টাকায় জমি যাহা ক্রয়: 
হইবে, তাহার উপস্বত্বের দ্বারায় বিদেশীয় ছাত্রগণের ব্যয় নির্বাহের 
কিছু সাহায্য হইতে পারিবে। ইহা মনে করিয়া কাচিয়া গ্রাম 
প্রভৃতিতে কয়েক বিঘা জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে 
বলিলেন, তোমার টাকায় তোমার আবশ্টকীয় পুস্কাদি ভ্রয় করিবে। 
তাহাতে দাদা অনেক হস্তাক্ষরিত পুথি ক্রয় করিয়াছিলেন। তত্সমস্ত 
অদ্যাপি তাহার প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে । অগ্রজ 
মহাশয় ব্যাকরণ ও কাব্য শাস্ত্রে অন্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। যখন 
দেশে (বীরসিংহায় ) আমিতেন ভৎকালে কাহারও বাটীতে আদ্যশ্রান্ধ 
হইলে কৃতী নিমন্ত্রণার্থ কবিতা অগ্রজের নিকট রচনা করাইতেন, সমাগত, 
সভান্থ পঞ্ডিতগণ এ কবিতা দেখিয়া বলিতেন ধে, এ কবিতা কাহার 
রচনা, বলিলে কৃতী বলিতেন এই বালক রচন! করিয়াছে । অমাগত 
পর্ডিতগণ তাহার সহিত ব্যাকরণের বিচার করিতেন, বিচার সময়ে 
তিনি সংস্কৃত ভাষায় কথ। কহিতেন। তজ্জন্ত দেশন্থু পণ্ডিতগণ আশ্চর্য্য 
হইতেন। ক্রমশঃ দেশে প্রচার হইল যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র 
ঈশ্বরচত্ত্র অদ্থিতীয় পণ্ডিত হইয়াছেন, যেহেতু বিচার সময়ে সংস্কৃত 
ভাষা অবলম্বন করিয্না কথ! কাইয়া থাকেন। দেশীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত 
ভাষায় কথ! কহিতে অম্পূর্ণরূপ সক্ষম ছিলেন না । 

দেশে অনেকে অগ্রন্ধকে কন্তাদান করিবার জঙ্ত বিশিষ্টরপ যত্ব ইক : 
ছিলেন। প্রথমতঃ রামজীবনপুরের আনন্দচন্দ্র অধিকারী সম্বন্ধ স্মির করিয়া: 
যান। তাহাদের যাত্রার সম্প্রদায় ছিল এ কারণ ভীহাদিগকে অধিকারী, 
বলিত, তজ্জ তিনি তাহাদের বাঁটীতে বিবাহ করিতে অসশ্তি প্রকাশ. 
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করিলেন। আর তাঁহার! ধনশালী লোক ছিঃলন, আমাদের ইস্টক নির্শিত 
বাটী নয় দেখিয়া, তাহারাও সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া ঘেন। পরে জগন্নাথপুরে 
চৌবুরীদের বাটীতে সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। নান! কারণে এ স্থানে বিবাহ 
ঘটল না। অবশেষে ক্ষীরপাই নিবাসী শত্রগ্ন ভট্টাচার্য মহাশয় আসিয়া! 
বলিলেন, ঈশ্বর বিদ্বান্‌ হইয়াছেন। সংপাত্রে কন্টাদান করিতে আমি 
বাসন! করিয়াছি । এ প্রদেশের মধ্যে তৎকালে ক্ষীরপাই সর্ধপ্রধান গ্রায 
ছিল। তৎকালে কলের কাপড় ছিল নাঁ। উক্ত গ্রামে নান! দেশের লৌক 
আসিয়া কাপড়ের ব্যবমা! করিত। পশ্চিম হইতে হিন্দৃস্থানী মহাজনের! 
আসিয়া রেশম ও কাপড়ের ব্যবসার জন্ত কুঠী প্রস্তত করিয়াছিলেন । 
তট্টাচার্ধ্য মহাশয় ক্ষীরপাই গ্রামের মধ্যে ক্ষমতায়, মান্তে ও সদ্ধযয়ে 
সর্ধবপ্রধান লোক ছিলেন। বিশেষতঃ কন্তাটি অতি হুলক্ষণা ও দর্শনীয় 
ছিলেন।' কুষ্ঠীর ফল তাল ছিল। ভট্টচার্ধ্য মহাশয় বলিলেন, আমার 
এই কন্তা পাদুকা, কু্ঠী গণনার ফল জানিবেন যে, এই কন্তা। যাহাকে 
দান কর! যাইবে সর্ধপ্রকারে তাহার অচল] লক্ষী হইবে। পরে শত্রপ্ 
ভট্টাচার্য মহাশয় পিতৃদেবকে বলিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় ! তোমার ধন নাই 
কেবল তোমার পুত্র বিদ্বান্‌ হইয়াছেন এই কারণে আমার প্রাণসম- 
তনয় দিনময়ীকে তোমার পুত্রকে সমর্পণ করিলাম। অগ্রজের বিবাহ, 
করিতে আস্তরিক ইচ্ছ1 ছিল না। যাবজ্পীবন লেখ! পড়া শিখিব, 
সাধ্যানুমারে দেশের উপকার করিব, এই আত্তরিক ইচ্ছা ছিল। 
কেবল পিতার তয়ে অগত্যা বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। 
ক্ষীরপাই নিষাসী শক্রত্্ ভটাচার্ধয মহাশয়ের দ্িনময়ী নামী অষ্টম্ব্াঁয় 
সুলক্ষণ! ও দর্শনীয় হুহিতার সহিত পাণিগ্রহণ বিধি সমাধ! হইল। 

. পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে অগ্রজ মহাশয় অলঙ্কারশান্ত্রের শ্রেণীতে 
প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে প্রেমাদ তর্কবাগীশ মহাশয় অলঙ্কারের 
অধ্যাপক ছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারে 
বিশি্রপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সংস্কৃত গদ্য পদ্য রচন! বিষয়ে তীহার 
অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। অলঙ্কার শ্রেণীতে: প্রবিষ্ট ছাত্রগণ তীহার 
নিকট অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় দম্যক্‌ ব্যুৎ্পত্ধি লাভ করিত । 
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ইনি পরিশ্রমশালী, এ অন্ত সকলে ইহার প্রশংসা করিত। ৩ৎ- 
কালে অলঙ্কার শ্রেণীতে ঘগ্রই সকল বালক অপেক্ষা! অলপরয়স্ক ও 
খর্বাকৃতি ছিলেন। অলঙ্কার শ্রেণীতে এরূপ ছোট বালক অধ্যয়ন 
করিতেছে দেখিয় অন্তান্ত লোকে আঁশ্চর্্যান্বিত হইত। এক বৎসরের 
মধ্যে সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, রসগঙ্গাধর প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থ, 
অধ্যয়ন করেন। এবং বাৎসরিক পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট হইয়। সর্বপ্রধান 
পারিতোষিক পুস্তক প্রাপ্ত হয়েন। তর্কবাগীশ মহাশয় অনধ্যায় দিবসে 
ছাত্রগণকে গদ্য পদ্য রচনা! ও কবিতার টীকা করিতে উপদেশ 
দিতেন। রর 

সংস্কৃত রচনায় অগ্রজের বিশিষ্টরূপ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, এ কারণ 
তর্কবাগীশ মহাশয় সকল ছাত্র অপেক্ষা তাহাকে আন্তরিক ভাল বাসি- 
তেন। এই সময়ে তাহাকে প্রত্যহ ছুই বেলায় পাকাদি কাধ্য সমাধা 
করিতে হইত । পাক করিতে করিতে নিজের গাঠ্য পুস্তক লইয়া! পাঠীঙ্্- 
শীলন করিতেন। অগ্রজ মহাশয় ও মধ্যমাগ্রজ মহাশয় বেলা 
দশটার. সময় বড় বাজার হইতে পটলডাঙ্গান্ছ কলেজে যাইবার সময় 
পথে বহি দেখিতে দেখিতে গমন করিতেন। বাসায় প্রায় সমস্ত 
রাত্রি জাগরণ করিয়! অধ্যয়ন করিতেন। জ্যেষ্ঠাগ্রজ নিরস্তর পরিশ্রম 
করিয়া উৎ্কট রোগে আক্রান্ত হইলেন; প্রত্যহ রক্ত ভেদ হইতে 
লাগিল। কলিকাতায় থাকিয়া. ওষধাদি দ্বারা রোগ হইতে অব্যাহতি 
পাইলেন না, অগত্যা দেশে আমিতে হইল। নানাবিধ ওধধ সেবনে 
দেশে রোগের উপশম হইল না। অবশেষে গ্রতিবাসী কাশীনাধ 
পালের অভীষ্টদেব, সিদ্ধ ওল তক্রমিশ্রিত করিয়া, ভোজন করিবার ব্যবস্থ। 
করেন। এই ওঁধধ কতিপয় দিবস ব্যবহার করায় অম্পূর্নকূপ আরোগ্য 
লাভ করিয়াছিলেন। অনভ্তর পুনর্ধধবার কলিকাত। যাইয়া রীতিমত 
অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পূর্বের মত স্বয়ং পাকার্দি কার্ধয সম্পন্ন 
করিতে লাগিলেন। এক দিন মধ্যম সহোদর দীনবন্ধুকে সন্ধ্যার সময় 
বাজার করিতে পাঠাইয়াছিলেন। রাত্রি একাদশ ঘটিক1 অতীত হইতে 
যাঁয় তথাপি দীনবন্ধু বাসায় উপস্থিত না হওয়াতে, তাহার অত্যন্ত 


৩৪ বিষ্ভাসাঁগর-জীবনচরিত । 


ছুর্ভাবন] হইল। ভ্রাতার জন্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, 
অবশেষে অন্তান্ত লোকের উপদেশান্ুসারে প্রথমতঃ বড়বাজারে 
কাশীনাথ বাবুর বাজারে অনুসন্তান করিলেন। তথায় অনুমন্ধান না 
খাওয়ায় পরিশেষে যৌড়াপাকো। নৃতন বাজারে অনুসন্ধান করেন; 
তথায় দেখিলেন, দীনবন্ধু বাজারে দেওয়াল ঠেন দিয়া নিদ্রা যাইতে- 
ছেন। নিদ্র। ভাঙ্গাইয়! তাহাকে বাসায় লইয়া! যান। অগ্রজ মহাশক্র 
ছোট ছোট ভাই ও তগিনীদিগ্রকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন। 
এরূপ ভ্রাতৃন্নেহ অপর কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অগ্রজ মহাশকস 
শৈশবকাল হইতে কাক্সনিক দেবতার প্রতি কখনই ভক্তি বা শ্রদ্ধা 
করিতেন না। জগতের মধ্যে কেবল হিন্দুগণ দেব দেবী প্রতিমার 
প্রতি যেরূপ হৃদয়ের সহিত ভক্তি প্রকাশ করেন, তিনি জনক জননীকে 
বাল্যকাল হইতে তব্রুপ আস্তরিক শ্রদ্ধা ও দেবতান্বরূপ জ্ঞান 
করিতেন। দেশে আগমন করিলে আদি শিক্ষক কালীবান্ত চট্যোপাধ্যায় 
মহাশয়কে আন্তরিক ভক্তি. সহকারে প্রণাম করিধার নিমিত্ত তাহার 
বাটী যাইতেন। তিনিও সন্তান সদৃশ স্েহ করিতেন। দেশের কি 
ইতর কি ভদ্র সকল সম্প্রদায় লোকের সহিত সৌজন্তপ্রকাশ করি- 
তেন। ছোট ছোট ছেলের সহিত কপাটা খেলিতেন, এতদ্ব্যতীত 
কখন তাস শতরঞ্জ প্রভৃতি ক্রীড়া করিতেন না ও জানিতে ন না। 
অলঙ্কার শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে অপরাহু চারি ঘটিকার সমস্ব 
বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে ঠন্ঠনিয়ার চৌরাস্তার কিয়, পুর্বে তারাকাস্ত 
বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচম্পতি ও মধুহ্দন বাচস্পতি মহাশয়- 
দের বাসা যাইতেন। প্র সময় উক্ত মহাশয়দের কলেজে অধ্যয়ন 
শেষ হুইয়াছে। উহারা তাহাকে অত্যত্ত স্ষেহ করিতেন, এ কারণ 
তিনি প্রত্যহ ছুটির পর তাহাদের বাসায় বাইতেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত 
তথায় অবস্থিতি করিয়! সাহিত্যদর্পণ দেখিতেন। এক দিবস বিখ্যাত 
দর্শনশান্ত্রবেতা জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় জজ পণ্ডিতের পদ 
প্রাপ্ত্যতিলাষে ল কমিটির পরীক্ষা! দিবেন, এজন্য তারানাথ তর্কবাচ- 
্গতির সহিত যুক্তি করিতে আবিক্ল়াছিলেন। তিনি তথায় অগ্রজ 
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মহাঁশয়কে সাহিত্যদর্পণ আবৃত্তি করিতেছেন দেখিয়া চমৎকৃড 
হইলেন, এবং বাচম্পতিকে জিজ্ঞামা! করেন, এরূপ অক্সবয়গ্ক বালক 
সাহিত্যদর্পণ বুঝিতে পারে কি? ইহ! শ্রবণ করিয়া বাচস্পতি 
বলিলেন, কেমন শিখিয়াছে ও সংস্কৃতে ইহার কীঘৃশী ব্যুৎপত্তি জন্সি- 
যাছে, প্রশ্ন করিয়া অবগত হউন । সাহিত্যদর্পণের রসের বিচার স্থলে 
জিজ্ঞাস! করিলে, অগ্রজ যেরূপ ব্যাধ্যা করিলেন তাহ! শ্রবণ করিয়া 
তর্কপঞ্চানন আশ্চরধযান্বিত হইয়! বলিলেন, এই বালকের বয্বোবৃদ্ধি হইলে 
বাঙ্গালা দেশের মধ্যে অদ্বিতীয় লোক হইবে। এত অপ্প বয়সে একপ 
সংস্কৃত ভাষায় বুযুৎপন্ন লোক আমার দৃষ্টিগোচর কখনই হয় নাই। 
ইহা শুনিয়া ভারানাথ তর্কবাচম্পতি বলিলেন, আমর! এই বালককে 
কলেজের মহামূল্য অলঙ্কারস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকি। তর্কপর্ধানন 
মহাশয় শেষাবস্থায় কাশীবাঁস করিয়াছিলেন, তথায় সৌণারপুর মহল্লাতে 
বহুসংখ্যক হিন্দুশ্থানী, বাঙ্গালী, মহারাষ্ত্ীয়। দর্তী, পরম হংস, ও 
্রহ্মচারীকে ন্যায়, বৈশেষিক, সাঙ্য, পাতগ্ল, বেদাত্ত, মীমাংসা এই 
ষড়দর্শন ও অন্তান্ত দর্শনশান্ত্রের গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করাইতেন। 
তর্কপঞ্চানন মধ্যে মধ্যে এ সকল দণ্ডী প্রভৃতি ছাত্রগ্রণের নিকট অগ্রজের 
বিষয় গর্জ করিতেন। আমি কাশীতে ওর্কপঞ্চাননের প্রমুখাৎ জোটের 
বাল্যকালের বহুতর গল্প শ্রবণ করিয়াছি। 

এই সময় দাদা কলেজে মামিক ৮২ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। জিভ 
কলেজের নিয়মান্ুমারে অলঙ্কার, স্তাঁয়, বেদান্ত ও তৎপরে স্বৃতিশান্ত 
পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ছা'ত্রগণ ন্যায় দর্শন শাস্ত্রে শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়! 
অধায়ন করিত, তাহার পর বেদান্ত শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া বেদান্ত 
অধ্যয়ন করিত, তননন্র স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া মন্থুদৎহিতা, 
মিতাক্ষরা, জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া জজ পত্তি-. 
তের পরপ্রার্থনায় ল কমাটর পরীক্ষা দিবার অময় প্রস্তুত হইত। 
অগ্রজ মহাশয় কলেজের অধ্যগ্ষ মহাশয়ের নিকট আবেদন, করিয়। 
অলঙ্কার শ্রেণী হইতে অগ্রে ম্মৃতিশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। এ সময় 
রামচন্্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি উপধুজ স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপৃকগণ নানা, 





৩৬  বিষ্ভাসাগর-জীবন্চরিত । 


কাঁরণে পদচ্যুত হইয়াছিলেন। তৎকালীন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ দর্শন" 
শান্ত্রজ্ঞ হরনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে স্মৃতিশান্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় দুর্শনশাস্ত্রেরই পারদশী ছিলেন সত্য, 
বটে, কিন্ত প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার তৎপূর্ব্রে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না; 
হুতরাৎ স্মৃতির ব্যবহারাধ্যায়ে ভালরূপ ব্যবস্থা স্থির করিতে অক্ষম 
ছিলেন। যদিও অগ্রজ স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি 
তঁ পণ্ডিতের মিকট অধ্যয়ন করিয়া মনের তৃপ্তি জন্মাইত না, একারণ 
অদ্ধিতীয় ধীশকিসম্পন্ন হরচজ্র ভট্টাচার্যের নিকট যাইফ়! ম্মৃতি অধ্যয়ন 
করেন। সাধারণ পণ্ডিতগণ ২৩ বৎসরে যে সমস্ত প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত 
শিক্ষা করিষ্বা। পরীক্ষা দ্রিতেন; তিনি স্মৃতির মেই সকল গ্রন্থ ছয় মাসে 
মুখস্থ করিয়! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মানসে পিতৃদেবকে বলিলেন, 
আমি ছয় মাস পাকাঁদি কার্ধ্য সম্পাদন করিতে পারিব না। সুতরাং 
তাহার অনুজ দীনবন্ধুকে ছুই বেলা পাকাদি কার্য সমাধা করিতে 
হইত। তখন মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধুর বয়ংক্রম দশ বসর মাত্র। জ্যেষ্ঠাগ্রজ 
প্রাতঃকাল হইতে সমগ্র মনুসংহিতা, মিতাক্ষর প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ বেলা 
নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত অনন্যকন্মা ও অনন্যমন1 হইয়। আবৃত্ধি করিতেন 
এবং ভোজনাস্তে বড়বাঁজার হইতে পটলডাঙ্গান্থ বিদ্যালয় যাইবার সময় 
পথে আবৃত্তি করিতে করিতে গমন করিতেন। কলেজে উপস্থিত হইয়া 
পড়া বন্ধ করিতেন। পুনরায় ৪টার পর বাসা! আসিবার সময় পথে 

আবৃত্তি করিতে করিতে বাসায় আদিতেন। রাত্রি দশটার সময় ভোজন 
করিয়া ছুই দ্বণ্টা নিদ্রা যাইতেন। নিকটশ্ছ আরমানি গিরজার ঘড়িতে 
রাত্রি বারটা বাজিলে পুনর্ধবার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া সমজ্স রাত্রি স্মৃতি আবৃত্তি 
করিতেন। সমস্ত" রাত্রির মধ্যে একবারও অধ্যয়নে বিরত হইতেন 
না। এইরূপ নিরস্তর ৬ মাস কাল পরিশ্রম করিয়া ল কমিটির পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলেন। | 

১৭1১৮ বৎসরের বালক যাহার অন্যাপি খ্বাশ্ররেখারও উদয় হয় 
নাই, তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হইস্ন! ল কমিটির সাটফিকেট পাইলেন। 
এত অক্স বসে ছয় মাসের মধ্যে সমগ্র প্রাচীন স্মৃতি কণঠস্থ করিয়াছিলেন, 


বিচ্ভালয়-চরিত । ৩৭. 


ইহাতে অধ্যাপক মহাশয়ের! তাহার অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে বিশ্ম্াপর 
হইয়াছিলেন। ল কমিটির সার্টফিকেট প্রাপ্তির কিয্ুদ্িবস পরে ত্রিপুরা 
জেলার জঙগ. পণ্ডিতের পদ শূন্য হইলে ঁ পদ প্রাপ্তির প্রার্থনায় আবেদন 
করেন। অগ্রজকে এ কার্যে নিযুক্ত করিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট তাহাকে, 
এই নিয়োগ পত্র দেন যে, তুমি ত্বরায় ত্রিপুরায় আসিয়া কার্যে প্রবৃত্ত 
হও। কিদ্ভ পিতৃদেবের অপপ্মতি নিবন্ধন তাহার এ কার্ধ্যে যাওয়া 
ঘটিল না। 

এখনকার মত ততৎ্কালে থিষ্বেটার বা হাপ আখড়াই প্রভৃতি 
ছিল না। তৎকালে কলিকাতায় কবি ও কৃষ্ণযাত্রা হইত, দাদার কবি 
ওনিবার অত্যন্ত শক ছিল, কোথাও কবি হইলে শুনিতে যাইতেন। 
যখন দেশে যাইতেন, সমবয়দ্ক ভাই বন্ধু লইয়। কবি গান করিতেন। 
মাতৃদেবীর অনুকরণে আত্মীয় লোকের পীড়া হইলে তাহাদের বাটীতে 
যাইয়া শুশ্রাযার্দি কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন, এরূপ কার্যে কিছুমাত্র ঘ্বণা 
ছিল না। নিঃসম্পকাঁয় অর্থাৎ কোনরূপ অংশ্রব ন| থাকিলেও পীড়িত 
লোকের মলমুত্র শ্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। গীড়িত লোকের 
গুশ্রাষাদ্দি কার্ধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া! রাত্রি জাগরণ করিতেন। যে সকল 
সংক্রামক রোগাক্রান্ত রোগীকে অপরে স্পর্শ করিতেও ভীত হইত, তিনি 
নির্ভয়ে ও অসম্কুচিত চিত্তে সেইরূপ রোগীর শুশ্রুষাদি কার্যে লিগ 
থাকিতে ভীত হুইতেন না। তিনি বাল্যকাল হইতে পরম দয়ালু 
ছিলেন। তাহার এবন্িধ গুণ থাকায় তৎ্কালে কলেজের সকল শিক্ষক 
ও ছাত্ররন্দের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। 

বৈকালে, কলেজের নিকট ঠনঠনিয়ার চৌমাথার কিছু পূর্বে 
বিপ্রদাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিঠাইয়ের দৌকান ছিল, তথায় কলেজের 
চুটির পর জল খাইতেন। কলেজের যেকোন ছাত্র সম্মুখে থাকিত, 
সকলকেই মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। তিনি মামিক যে ৮২ টাকা বৃত্তি 
পাইতেন, তাহা অপরাপর বালককে বৈকালে জল খাওয়ানায় ধরচ 
হইত। এতত্িক্ন কলেজের দ্বারবানদের নিকট.যখেষ্ট টাক! ধার করিতেন, 
যেষে ধালকের বস্ত্র জীর্ণ দেখিতেন, এ ধার করা টাকায়  বানকদের, 


৩৮ বিষ্ভাঁনাগর-জীবনচরিত । 


বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেন। বড়বাজারের বাসায় যে যে সহাধ্যায়ী 
যাইতেন, তাহাদিগকে জল খাওয়াইতেন, একারণ অনেকে মনে করিতেন 
যেঈশ্বর ধনশালী লোক। পুজার অবকাশে দেশে আগমন করিলে 
যে যে প্রতিবাসিগণ গীড়িত হইয়াছেন শুনিতেন, তহাদের বাটীতে 
সর্বদা যাইতেন এবং তাহাদের গশ্ীষাদি কার্ধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতেন। 
অপর লোকে রোগীর শুশ্রীষা্দি কার্ধেয নিযুক্ত থাকিতে দ্বণা প্রকাশ 
বা কেশ বোধ করিত, কিন্তু অগ্রজ যে কোনজাতীয় লোকের পীড়া 
হইলে সন্তষ্ট চিন্তে তাহাদের সেবা করিতে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ 
করিতেন, একারণ তৎকালে দ্বেশস্থ লোক দাদাকে দয়াময় বলিত। 
অনেকেই দেখিয়াছেন যে, সামান্য বিড়াল বা কুকুর মরিলেও দেখিয়! 
তাহার চক্ষে জল আসিত; কোন লোক রোদন করিলে তিনিও তাহাদের 
সহিত রোদনে প্রবৃত্ত হইতেন। 
পুজার অবকাশে দেশে গদাধর পাল, ব্রজমোহন চক্রবর্তী ও ছোট 
ছোট ভ্রাতৃগণের সহিত কপাটা খেলিতেন। অন্ত কোনরূপ ব্রীড়ায় কখন 
তাহাকে আসক্ত হইতে দেখি নাই। কপার্টা খেলিলে অত্যন্ত শ্রম হয়, 
তাহাতে উদরাময় প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়, এতদভিপ্রায়ে কপাটী খেলায় 
প্রবৃত্ত হইতেন। এতদঘ্বযতীত কখন কখন মদনমোহন মণ্ডলের সহিত 
লাঠী খেলিতেন। দেশহ্‌ যে সকল লোকের দিনপাত হওয়া! হুক্ষর 
দেখিতেন, তাহাদিগকে যথাসাধ্য ,সাহাঁধ্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। 
অন্তান্ত লোকের পরিধেয় বস্ত্র ন৷ থাকিলে, গামছ। পরিধান করিয়া নিজের 
বন্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন। বাল্যকালে দেশে যাইয়! 
কৃষকগণের সহিত মাঠে কাস্তিয়া লইয়া ধান্য কাটিতেন। ভ্রাতৃগ্রণকে 
বলিতেন, সকলে'মাঠে চল, মাঠ হইতে ধান বহিয়া.আনিতে হইবে। 
মজুরঘের সহিত ধান বহিয়া পরম আহ্কাদিত হইতেন। 
. ১৯ বৎসর বগঃক্রম কালে, বেদাস্ত শাস্ত্রের শ্রেণীতে প্রবিই হইলেন। 
পুজ্যপাদ শতৃচন্দ্র বাচম্পতি মহাশয় এ সময় বেদান্ত শাস্ত্রের অধ্যাপক: 
ছিলেন। তিনি তাহাকে অত্যন্ত ভাঁল বাসিতেন। ভট্টাচার্য মহা- 
শয়ের যা কিছু যুক্তি বা পরামর্শ, তত্সমস্তই তাহার সহিত হইত । 
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বেদান্ত বা পাতগ্রল কি সাঙ্য গ্রন্থের যেযে শ্বলে পাঠের সন্দেহ হইত 
বা সংলগ্ন না হইত, তদ্ধিষয়ের সন্দেহ ভগ্চনার্থে তাহার সহিত 
বাদানুবাদ করিতেন। তাহাতে তিনি আন্তরিক সন্তষ্ট হইয়া বলিতেন 
ষে, তুমি ঈশ্বর । এ সময়ে পিতৃদেব, আমার অষ্টমবর্ধ বয়ংক্রমকালে বিদ্য| 
শিক্ষার মানসে আমায় কলিকাতায় লইয়! আইসেন। কয়েকদিন 
পরে দাদা আমাকে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট 
করিয়া দিলেন। তৎ্কালে প্র শ্রেণীতে গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় 
অধ্যাপক ছিলেন। আমি ঈশ্বরের তৃতীয় সহোদর, একারণ তিনি 
আমাকে যথেষ্ট স্বেছ করিতেন। তিন ভ্রাতা ও পিত1 আর দয়ালটাদ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি স্লের দুই বেলার পাকাদি কাধ্য অগ্রজ মহাশয়ই 
সম্পন্ন করিতেন। যে গৃহে পাক করিতেন, তাহার অতি সন্নিহিত 
স্থানে অপরের পাইখানা ছিল, সুতরাং পাকশালায় বসিলেই অত্যন্ত 
দুর্গন্ধ বোধ হইত। এক্ষণে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্তে পাইখানায় আর 
সেরপ দুর্গন্ধ থাকে না। তত্কালে করপিকাতায় মিউনিমিপালিটী ছিল 
না, পথে ময়লা ফেলিলেও কেহ কোন কথ বলিতেন না। পাকগৃহটী 
অত্যন্ত অন্তকার ছিল, একটা মাত্র দ্বার ব্যতীত জানাল! ছিল না। 
পাকশাল! অত্যন্ত ছোট ছিল, তৈলপায়ী অর্থাৎ আরহুলায় পরিপূর্ণ 
থাকিত। প্রীপ্ঘ মধ্যে মধ্যে দুই চারিট। আরম্ুুলা ব্যপ্তনে পতিত 
হইত। দৈবাৎ একদিন অগ্রজের ব্যঞ্জনে একটা আরগুল! পড়িয়াছিল। 
প্রকাশ করিলে বা পাতের নিকট ফেলিয়া রাখিলে ভ্রাতৃগণ বা পিতা 
্বণাপ্রযুক্ত আর ভোজন করিবে না, এই আশঙ্কায় তিনি সমস্ত আরহুলা, 
ব্যঞ্জনমহিত উদ্দরশ্থ করিলেন। ভোজনের কিয়ৎক্ষণ পরে, আরমুল! 
খাইবার কথা ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্যািত 
হইলেন। যে স্থানে আহার করিতে বমিতেন তাহার নিকটস্থ নর্দমা, 
হইতে কেঁচো ও অন্তান্ত কৃমি উঠিয়া ভোজনপাত্রের নিকটে আমিত, 
এজন্ত তিনি এক ঘটী জল কাছে রাখিতেন, ্ জল ঢালিয়া দিয়া কৃমি. 
গুলিকে সরাইয়। দিতেন ৷ এ সময় জগদদ্লভ সিংহের বাটার সম্মুখে: 
তিলকচন্ত্র ঘোষের ফোণা রূপার খোদাইখানার গৃহ ছিল,'তিলকচন্ত্র ঘোষ, 
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ও উহার পুত্র রামকুমার ঘোষ অতি ভদ্র লোক ছিলেন। তাহার! তাহাকে 
অত্যন্ত ভাল বাধিতেন। শ্রীবাটীর উপরের গৃহে পিতৃব্য কালীদাস 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয় রাত্রিতে শয়ন করিতেন; উহার নিম়ন্থ গৃহে অগ্রজ 
মহাশয় রাত্রিতে পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া অধিক রাত্রিতে শয়ন করিতেন। 
সন্ধ্যার সময় হইতে তাহার শধ্যায় আমিও শয়ন করিতাম। এক দিবস 
আমার উদরাময় হওয়ায় সন্ধ্যার সময় অসাবধানপ্রযুক্ত বন্ত্রেই মলত্যাগ 
করিয়াছিলাম, তজ্জন্ত যদি ভোজন করিতে না দেন, এই আশঙ্কায় উহ্‌! 
প্রকাশ করি নাই। অধিক রাত্রিতে অগ্রজ মহাশয় শয়ন করিয়া, তৎ- 
ক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূত হইলেন। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দ্েখিলেন যে, 
তাহার পী$, বুক, হণ্ত প্রভৃতিতে বিষ্ঠা লাগিয়া রহিয়াছে । আমায় 
কোন কথা না বলিয়া গাত্র ধৌত করিয়া সমস্ত শষ্য। দ্বহস্তে কুপোদদক 
দ্বারা প্রক্ষালিত করিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে পিতা মাতার প্রতি 
ভক্তি এবং ভ্রাতা ও ভগ্িনীদিগকে যথেই স্েহ করিয়া আসিতেছেন। 
এরূপ পিতৃমাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃন্গেহ অন্য কেহ করিতে পারেন ন]। 
জননীরও সকল পুত্র অপেক্ষা অগ্রজ মহাশয়ের প্রতি আত্তরিক স্বেহ 
ছিল। | 
_ বেদাস্তের শ্রেণীতে যখন অধ্যয়ন করিতেন, তখন প্রত্যহ ক্লাশের 
পড়া শেষ করিয়া, শেষ বেলায় আমাকে ও মধ্যমাগ্রজ দীনবস্কুকে 
ব্যাকরণের শ্রেণী হইতে আনিয়! নিজের নিকটে বসাইয়! রাখিতেন। 
এক দিন বাচম্পত্তি মহাশয় বলিলেন, শ্ত,, তুমি আমার নামটী 
চুরি করিয়াছ কেন? ইহা শুনিয়া আমি উত্তর করিলাম, মহাশয় ! 
আমি চুরি করি নাই; বাবা চুরি করিয়াছেন। ইহা শ্রবণ করিয়া 
বাচম্পতি মহাশয় পরম আহ্লাদিত হইলে তদবধি প্রত্যহ শেষ বেলায় 
ব্যাকরণ শ্রেণী হইতে আমায় আহ্বান করিতেন। বাচস্পতি মহাশয় 
অগ্রজকে আসন্তরিক ভাল বাসিতেন ও অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান ছাত্র 
বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সন্ভষ্ট হইবেন এই নিমিত্ব, বাচম্পতি 
মহাশয় আমাদিগকে প্রত্যহ কাছে বসাইয়া সন্ধি লিজ্ঞাসা করিতেন। 
বাঁচম্পতি মহাশয়ের পত্রী কালগ্রাসে নিপতিত হইলে, কিয়দ্িবস পরে 
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তিনি বৃদ্ধ বয়সে পুনর্কবার বিবাহ করিবার জন্য বিলক্ষণ ধন্বু পাইতে 
লাগিলেন। বিবাহ করা উচিত কি না, এক দিন নির্জানে অগ্রজের 
সহিত পরামর্শ করেন। তিনি বলিলেন, এরূপ বয়সে মহাশয়ের বিবাহ 
কর] 'পরামর্শসিদ্ধ নয়। বাচম্পতি মহাশয় তাহার পরামর্শ কোনরূপে 
শুনিলেন না।. একারণ তিনি রাগ করিয়া বাঁচস্পতি মহাশদ্বের বাঁটী 
যাইতেন না । বাচস্পতি মহাশয় ততকাঁলে কলিকাতার অন্বিতীয় ধনশাল। 
ও সন্তরান্ত রামহুলাল সরকারের পুত্র ছাতু বাবু ও লাটু বাবুর দলের সভা- 
পণ্ডিত ছিলেন, আর নড়ালের রামরতন বাবু বাচম্পতি মহাঁশয়কে 
ভতিশয় মান্ত করিতেন। ইহারা উভয়ে এঁক্য হইয়া! যন্বন্থ স্থির করিয়া 
এক পরমা শ্ন্দরী কন্তার সহিত বাচস্পতির বিবাহ কাধ্য সমাধা করান 
বাচম্পতি মহাশয় অগ্রজকে সুতনির্বিশেষে স্নেহ করিতেন, এজন এক: 
দিবস বলেন, ঈশ্বর তোমার মাকে এক দিনও দেখিতে গেলে না 
ইহা শুনিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। পরে এক দিন জোর 
করিয়! দাদাকে তাহার বাটাতে লইয়া যান। বাচম্পতি মহাশয়ের নৃতন্‌ 
বিবাহিতা পত্ীকে দেখিবামাত্র অগ্রজ রোদন করিতে লাগিলেন ॥ 
বাচম্পতি মহাশয় তাহাকে অনেক উপদেশ দিয় সান্তনা করেন। ইহার 
কিছু দিন পরে বাচম্পতি মহাশয় পরলোকধাত্রী করেন। অগ্রজ শতুনাধ 
বাচম্পতির দেশশ্থ কোন লোক দ্বেখিলেই ত্বাহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
করিতেন। 

১৮৩৮ সুষ্টান্দে এই নিয়ম হইয়াছিল ষে, স্মৃতি, স্তায়, বেদান্ত এই তিন্‌ 
প্রধান শ্রেণীর ছাত্রর্দিগকে বাৎসন্বিক পরীক্ষার সময়ে সংস্কৃত গদ্য ও 
পদ্য রচনা! করিতে হইবেক। যাহার রটন] সর্বাপেক্ষা ভাল হইবে, সে 
গদ্য রচনায় একশত টাকা ও কবিতা রচনায় একশত টাকা পারিতোধিক' 
গাইবে। এক দ্বিনেই উভয় প্রকার রচনার সময় নির্ধারিত হয়। 
দরটা হইতে একটা পর্যন্ত গদ্য রচনা, একটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত 
কবিতা রচনার সময় ছিল। গদ্যপদ্য পরীক্ষার দিবসে দশটার সময়ে, 
সকল ছাত্র পরীক্ষাপ্থলে উপস্থিত হইয়া লিখিতে ঘআরস্ত করিল। অলপ্কার 
শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্ত্র তর্কবাণীশ মহাশয় অগ্রজকে পরীক্ষাশ্থলে 
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অনুপস্থিত দেখিয়া, বিদ্যালয়ের তত্কালীন অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব 
মহোদয়কে বলিয়া! অগ্রজকে বলপূর্বক তথায় লইয়া গ্রষ্বা এক স্থানে 
বসাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, মহাশয়! আমার রচনা ভাল 
হইবে না, আমি লিখিতে পারিব না। তর্কবাগীশ মহাশয় অত্যন্ত 
রাগান্বিত হইয়া বলিলেন; যা পার লিখ, নচেৎ অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব 
রাগ করিবেন। অগ্রজ বলিলেন, কি লিখিব ? তিনি বলিলেন, সতং হি 
নাম আরম করিয়। লিখ, তদন্নসারে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সত্য 
কথনের মহিমা গদ্য রচনার বিষয় ছিল। তিনি উক্ত বিষয় যেরূপ 
লিখিয়াছিলেন, তাহা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্ত তিনি 
ভাবিয়াছিলেন যে, আমার লেখা বোধ হয় ভাল হয় নাই, কিন্তু পরীক্ষক 
মহাশয়ের সকল ছাত্রের রচনা অপেক্ষা তাহার রচনাকে সর্বোৎকৃষ্ট 
স্থির করিয়াছিলেন, সুতরাৎ গ্রদ্য রচনার পারিতোধষিক ১০*২ এক শত 
টাকা প্রাপ্ত হইলেন। | 

ইহার অব্যবহিত পরে পিতৃদ্দেব মধ্যমাগ্রজের বিবাঁহবিধি সমাধা 
করেন; এতছুপলক্ষে পিতৃদ্বেবের বিলক্ষণ খণ হইয়াছিল। বীরসিংহা ্থ 
ভবনের কিছুমাত্র ব্যয়ের লাঘব করিতে পারিলেন না, হৃতরাৎ অগত্য 
কলিকাতান্ছ বাসার ব্যয়ের হ্রানম করেন। দুগ্ধ, মত্স্তাদি কিছুকালের 
জন্য গৃহিত হয়। বৈকালে জল খাবার জন্ত আধ পয়সার ছোল৷ 
আনিয়া ভিজান হইত, আধ পয়সার বাতাস। আসিত, ইহাই বৈকালে 
সকলের জলখাবার ব্যবস্থা ছিল। এ আর ছোলার কিয়দংশ রাত্রে 
কুমড়ার ব্যঞ্জনের সহিত পাক হইত। এ সময় কষ্টের পরিমীম! ছিল 
না। প্রাতে ও রাত্রিতে কুমড়ার ডালনা ও ছোলা মিশ্রিত পোস্তভাজা। 
ব্যগ্জন হইত। তত্কালে এরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়৷ স্বহস্তে পাকাদি সম্পন্ন 
করিয়া অগ্রজ যেরূপ লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণকাঁর 
ছেলেরা ভাল দ্রব্য খাইয়া ও উত্তম বসন পরিধান করিয়াও সেরূপ 
ত্বপূর্ববক লেখা! পড়া পিক্ষা করে না। 

এই বৎসর কার্তিক মাে কলিকাত! বড়বাজারের বাবু জগদ্দপ্ল্ত 
সিংহের যে বাঁটীতে বাঁস। ছিল, অগত্যা এর বাট প্রায় ৩।৪ মাসের 
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জন্য পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার কারণ এই যে, উক্ত সিংহ ভ্রমক্রমে 
চোরাই কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া! রাজদ্বারে দর্ডাঙ হন। তাহার 
বাটী কিছু দিনের জন্ত পুলিশকর্মনচারী দ্বারা বেষ্টিত হয়। মুতরাং 
অগ্রজ মহাশয়ের সহিত আমর! ছুই মাদ কাল পাতুলগ্রাম নিবাসী 
গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পিসা মহাশয়ের বাপায় অবস্থিতি করিয়া! 
কশেজে অধ্যয়ন করি। এ সময় অগ্রজ, কলেজের সকল ছাত্র অপেক্ষা! 
পদ্যে অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃত কবিতা রচনা করেন; শিন্ষা-সমাজ তজ্জন্ত 
৫০২ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। উপরি উল্ত জগদ,ল্লভ সিংহ মোক- 
দম করিয়া ধণগ্রস্ত হন, আমরা তাহার বাটীতে ভাড়। না দিয়া দীর্ঘকাল 
অবশ্থিতি করিতাম। তিনি অত্যন্ত ছরবস্থা প্রধুক্ত তেতলায় যে গৃহে 
আমাদের বামা ছিল, তাহা তনহৃকদাস নামক হিন্ছুস্থানীকে ভাঁড়ীয় বিলি 
করেন, প্র ভাড়ার টাকায় প্র সিংহের সংসার চলিতে লাগিল। সুতরাৎ 
আমাদিগকে প্ বাটীর নিম়গৃহে অগত্যা বাস করিতে হইল । 
বড়বাজারের নিম্ুতলম্থ গৃহ অত্যন্ত আছ? তাহাতে শয়ন করিয়া 
অগ্রজ মহাশয় বিষম রোগা্রাত্ত হইয়া অনেক কষ্ট ভোগ করেন। সর্বদা 
আমবাঁতের মত হইত, অনেক প্রতিকার দ্বার! প্রকৃতিস্থ হন। এ সময়ে 
অগ্রজ মহ'শয় বেদীন্তের শ্রেণী হইতে ্তাক়শাস্তের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। 
ততকালে নিমটাদ শিরোমণি মহাশয় কলেজের দর্শনশান্কের অধ্যাপকের 
গদে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময়ে তিনি বঙ্গদেশের মধ্যে অদ্বিতীয় দর্শন- 
শান্্রবেন্তা ছিলেন । তাহার সহিত বিচারে সকল দর্শনবেত্বাদ্রিগকে 
পরাস্ত হইতে হইয়াছিল। তীহার নিকট দাঁদ! এক বৎসর ভাষাপরিচ্ছেদ, 
সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, কুহুমাঞ্জলি, শবশক্তিপ্রকাশিক! প্রভৃতি প্রাচীন ম্যার- 
গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষার সময় 'দর্শনশাস্ত্রে সকল্‌ 
ছাত্র অপেক্ষা সর্বোৎকৃষ্ট হন) একারণ দর্শনের প্রাইজ ১০০২ টাকা) 
এবং সংস্কৃত কবিতাঁরচনার বিষয় ছিল, তাহা তিনি সর্বাপেক্ষা ভাল 
লিখিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তাহাতে ১০০২ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন ৮ 
নিমটাদ শিরোমনি মহাশয়, ৪ সময় ইহ জগৎ পরিত্যাগ করেন। 
ইহার মৃত্যুতে অগ্রজ কিছু দিন ছুর্ভাবনায়্ ম্লান হইয়াছিলেন। 
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কয়েক মাস সর্ধানন্দ স্যায়বাগীশ দর্শনশ্রেনীর ছাত্রগণকে শিক্ষা দেন। 
কিন্ত তিনি স্তায় পড়াইতে ভালরূপ পারিতেন না। অগ্রজ উদ্যোগী 
হইয়া! অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব মহোদয়ের নিকট আবেদন করেন । তজ্জন্য 
বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি সাহেবের আদেশ হয় যে, কর্ধপ্রার্থী দর্শনশাস্র- 
বেত পণ্ডিতগণ আবেদন করুন। পরীক্ষায় ষিনি সর্ঝশ্রেষ্ঠ হইবেন, 
তিনিই দর্শনশ্রেণীর অধ্যাপক হইবেন। নানাস্থানের পণ্ডিতগণ এই পদ 
প্রার্থনায় দরখাস্ত করেন। কিন্ত জয়নারাযণ তর্কপঞ্ধানন প্রথমতঃ 
আধেম করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় শালিকাঁয় কয়েকবার 
তর্কপঞ্চাননের টোলে যাইয়া, তাহার স্বাক্ষর করাইয়া আবেদনপত্র 
স্বয়ং অধ্যক্ষ সাহেবের হস্তে অর্পণ করেন। অর্কপঞ্চানন মহাশয়ের 
গ্ররতি তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। বিশেষতঃ যত্কাঁলে 
অলঙ্কার ক্লাশে অধ্যয়ন করেন, এ সময়ে তাহার সহিত তারানাথ 
তর্কবাঁতম্পতি মহাশয়ের বাসায় শাস্তালাপ হইয়া! পরম্পরের প্রতি 
দ্যা জন্মিয়াছিল। আর যে বংসর তিনি ল কমিটির পরীক্ষা 
দ্রেন। সেই বৎসর তর্কপঞ্ধানন মহাশয়ও এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। 
গরীক্ষাপ় কর্প্রার্থা সকল দর্শনশাস্ত্রবেতা অপেক্ষা জয়নারায়ণ তর্ক- 
পঞ্চানন মহাশয় উৎকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তজ্জন্য পরীক্ষক মহাশয়ের 
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্কাননকে কলেজের দর্শনশাস্ত্রের যোগ্য অধ্যাপক স্থির 
করিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষরা তাহাকে এ পদে নিযুক্ত করিলেন । অগ্রজ 
ইহার নিকট ৩ বৎসর, আর নিমটাদ শিরোমণির নিকট ১ বৎসর এই 
৪ ব্সর রীতিমত পরিশ্রম করিয়! প্রায় মমগ্র দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন 
করেন। ইহাতে অন্যান্য পণডিতগণ অবাক হইয়াছিলেন ঘে, অপরে 
১০। ১২ বহরে যে শাস্ত্র শেষ করিতে পারে না, ঈশ্বর এত স্বল্প 
সময়ের মধ্যে কেমন করিয়। শেষ করিল। 

যকালে দর্শন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন "দেশে যাইলে 
অনেকের সহিত বিচার হইত, সকলেই হুর সহিত বিচারে সন্তুষ্ট 
হইয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিতেন। একদা! বীরসিংহ গ্রামের 
রুষ্চন্ত্র বিশ্বাম সমারোহপুর্ধক মাতৃশ্রাদ্ধ করেন, তিনি দাদার 
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নিকট শ্রান্ধে ভট্রাচারধ্য নিমন্ত্রণ ন্য সং স্কত কবিতা প্রস্তুত করাইয়া 
লয়েন, শ্রান্ধের দিন নানাস্থান হইতে পণ্ডিতমগ্ডলী আমিয়াছিলেন। কে 
এরূপ কবিতা রচনা করিয়াছেন জানিবার জন্য প্ডিতগণ ব্যগ্র হইলেন। 
ৃ পরে অগ্রজকে এ কবিতা-রচয়িতা জীনিয়া সকলে তীহার সহিত বিচারে 
প্রবৃত্ত হুইয়া পরাস্ত হন। অবশেষে কুরাণ গ্রামনিবাসী হুবিখ্যাত 
দর্শনশাস্ত্রবেত্ত। রামমোহন তর্কসিদ্ধান্তের সহিত প্রাচীন ন্যায়গন্থের 
৷ বিচার হয়, বিচারে তর্কসিদ্ধাস্ত মহাশয়ের পরাজয় হয় ইহা শুনিয়া, 
 পিতৃদেব তর্কসিগ্কাত্তের পদরজঃ লইয়! দাদার মস্তকে দেন। পিতদে 
অনেক স্তবস্ততি করিয়া! তর্কসিদ্ধান্তকে সাত্্বনা করেন, তর্কদিদ্ধাস্ত 
মহাশয় বিচারে পরাজিত হইয়া, পিতদেবকে বলেন যে, "তোমার পুক্র 
ঈশ্বর যেরূপ কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্ শিক্ষা করিয়াছে, এবপ 
 বঙ্গদেশের মদ্যে কেহই শিক্ষা করিতে পারেন না) উত্তরকালেও যে, 
অপর কেহ শিক্ষা করিতে পারিবেন, এক্ূপ আঁশা করা যাইতে পারে 
না। ঈশ্বরের প্রতি সরস্বতীর কৃগাদু্টি হইয়াছে, নচেৎ এই অঙ্গ 
বয়সে এত শাস্ত্র কেমন করিয়া শিক্ষা করিয়াছে |? কোন কোন 
পণ্ডিত মর্বসমক্ষে ব্যক্ত করিলেন যে, ঈশ্বরের পিতাঁমহ বহুকাল 
তীর্থক্ষেত্রে তপস্তা করিতেছিলেন, স্বপ্ন দেখিয়া দেশে আসিয়া ঈশ্বর 
ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জিহ্বায় কি মন্ত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, তজন্য 
দৈবশক্তিবলে সমস্ত শানে পারদর্শী হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত 
বলিতেন যে, ঈশ্বরের মাতামহ শবসাধন করেন, তাহার আশীর্বাদ 
প্রভাঁবেই এত অল্প বয়সে এরপ পণ্তিত হুইয়াছে। 

যৎকাঁলে অগ্রজ ন্যান়শাস্তের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তৎকালে 
ব্যাকরণের দ্বিতীত্ব শ্রেণীর অধ্যাপক হরিপ্রমাদ্দ তর্বপঞ্ধানন গীড়িত, 
হইয়াছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় দাদাকে উপযুক্ত পণ্ডিত 
বিলক্ষণ ব্ূপে অবগত হইয়া, ২ মাসের জন্য অগ্রজকে প্রতিনিধি পদে 
নিযুক্ত করেন। তিনি প্রতিনিধি পদে নিধুক্ত থাকিয়া ৪০২ টাঁকা প্রাপ্ত 
হন, সেই টাক! পিতৃদেবের হস্তে অর্পণ করিয়া বলেন, পীর টাকায় 
পিতকৃত্য সম্পাদনার্থে গয়াধাম প্রভৃতি তীর্ঘপর্্টটনে যাতা করুন। 
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ছেলেমানুষ পিতাকে তীর্ঘক্ষেত্র যাইতে উপদেশ দিতেছেন, এই বথায় 
আস্মবীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই পরম আহ্লাদিত হইলেন। 

পিতৃদেৰ তংকালে কলিকাতা যোঁড়াশশাকে৷ নিবাসী বাবু রামনুন্দর 
মপ্লিকের আফিসে চাকরি করিতেন, রামনুন্দর মল্লিক অতি ধার্মিক লোক 
ছিলেন, তথাপি তিনি পিতৃদেবকে শী সময় তীর্থ পর্যটনে যাইতে 
নিষেধ করেন, সেই জন্ত পিতা তীহার অবাধ্য হইয়! যাইতে সাহস 
করেন না, এজন্য দাদা বাবু রামহুন্দর মল্লিকের বাটী যাইয়া, 
যাহাতে পিতা গয়! যাইতে পারেন, রামস্থন্দর বাবুকে এরূপ ধর্মমবিষয়ক 
উপদেশ প্রদান করেন। বুদ্ধ রামহ্থন্দর বাবু ছেলেমানুষের প্রমুখা* 
নানাপ্রকার হিতগর্ত উপদেশ শুনিয়া পরম আল্কাঁদিত হন, এবং 
পিতদেবের গযীযাত্রার বিষয়ে আর নিবারণ করিতে পারিলেন না। 
তখন রেলের পথ হয় নাই। পিতৃদেব পদবব্রজেই প্রস্থান করেন। 

গঁ সময় মার্শেল সাহেব অংস্ক.ত কলেজের সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগ 
করিলেন। এ পদে কলিকাতাঁর ছোট আদালতের জজ বাবু রসময় 
দত্ত মহাশয় নিযুক্ত হইলেন। তংকালে ইহার তুল্য বাঙ্গালীর 
মধ্যে আর কাহারও অধিক বেতন ছিল না। দত্ত বাবু যদিও 
সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, তথাপি রাজকীয় ব্যক্তিগণ ইহার হস্তেই 
অংস্কৃত বিদ্যালয়ের গুরুতর ভার ন্যস্ত করিযাছিলেন। মধুশ্বদন 
তর্কালস্কার ইহার আসসিষ্টা্ট সেক্রেটারি ছিলেন। কলেজের তৃতীয় 
বার্ধিক পরীক্ষার সময় দত্ত মহাশয় অগ্বীধ রাজার তপস্তা সংক্রান্ত 
কতিপয় কথা লিখিয়া পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে বলিয়া দেন, এই বিষয়ের 
লোক রচনা কর। অগ্রজের উক্ত বিষয়ের রচনা উদ্ধত করিলাম না। 
যে হেতু উাহার সংস্কত রচনা নামক পুস্তকে সমস্ত মুদ্রিত হইয়াছে। 
এ সময়ে কলেজে নিয় শ্রেণীর বালকগণকে একঘন্ট। কাল ভূগোল ও 
অস্ক শিক্ষা দেওয়! হইত, আর উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণকেও একঘণ্ট] কাল 
আইন শিক্ষা দেওয়া হইত। শিক্ষ। দিবার জন্ত বাবু নবগোগাল চক্রবর্তী 
মহাশয় নিধুক্ত হইয়াছিলেন। দাদ! তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় দর্শন শান্তর 
সর্ধপ্রধান হইয়াছিলেন, জন স্তায়ে ১০০২ টাকা, কথিতা রচনায় ১৭০২ 
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টাকা, ক্লাশের মধ্যে হত্তাক্ষর সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল একারণ লেখার 
পুরস্কার ৮২ টাকা, আইনের,পরীক্ষায় সর্ববপ্রধান হইয়াছিলেন তজ্জন্ত পঁচিশ 
টাকা একুনে ২৩৩২ টাকা পারিতোধিক পাইয়াছিলেন। পরে পিতৃদেব 
তীর্ঘপর্ধ্যটন করিয়া জলপথে কলিকাতায় সমুপশ্থিত হইলেন। পিতৃদ্বেব 
মহাশয় পুরস্কারের সমস্ত টাক! পাইয়া পরম আহলাদিত হইলেন। 
কাব্যশান্ত্রের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালস্কার মহাশয় ভ্তায় ও 
স্থৃতির ক্লাশের ছাত্রপ্দিরকে মধ্যে মধ্যে কবিতা রচনা করিতে দিতেন। 
অনেকেই তাহার সমক্ষে বসিয়। কবিতা রচনা করিতেন, অগ্রজ মহাশয় 
তদনুসারে কবিতা রচনায় কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। বাঁধিক পরীক্ষায় 
রচনার পারিতোষিক প্রাইবার পর, জয়গৌপাল তর্কালস্কার বলিলেন, আর 
আমি তোমার কোঁন ওজর শুনিব না। অদ্য তোমায় কবিতা রচন। 
করিতেই হইবেক। এই বলিয়া, তিনি পীড়াপীড়ি করাতে নিতান্ত 
অনিচ্ছা পূর্বক কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
গোপালাম নমোহস্ত মে, এই চতুর্থ চরণ নির্দিষ্ট করিয়! তর্কালস্কার 

মহাশয় সকলকে শ্লোক রচনায় নিযুক্ত করিলেন । দাদ পরিহাস করিয়। 
জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় ! কোন গোপালের বিষয় বর্ণনা করিব। এক 
গোপাল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন; আর এক গোপাল বহু 
কাল পুর্বে বৃন্দাবনে লীল! করিয়া অস্তহিত হইয়াছেন। এ উভয়ের 
মধ্যে কাহার বর্ণনা আপনকার অভিপ্রেত, স্পষ্ট করিয়া বলুন। পুজ্যপাদ 
তর্কাশস্কার মহাশয় অগ্রজ মহাশয়ের এই কৌতুককর জিজ্ঞাস! বাক্য 
শ্রবণ করিয়া, বলিলেন, বৃন্দাবনের গোপালের বর্ণনা কর, অগ্রজ এ 
বিষয়ে পাঁচটি শ্লোক লিখিয়াছিলেন। জয়গোপাল তর্কালক্কার শ্লোক 
পাচটি দেখিয়া! পরম আহ্নাদিত হইলেন। সেই পাঁটটি শ্লোক এই-- 

“্যশৌদানন্দকন্দায় নীলোতৎ্পলদলশ্রিয়ে। 

ননগোপালবালায় গোপালায় নমোহত্ত মে॥১. 

ধেনুরক্ষণদক্ষায় কালিন্নীকৃুলচারিণে। 

বেণুবাদনশীলায় গোপালায় নমোহস্ত মে ॥২ 

ধূতপীতদুকুলায় বন্মালাবিলামিনে। 
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গোপস্ত্ীপ্রেমলোলার় গোপালায় নমোহুত্য মে ॥ ৩ 
 বৃষ্ধিবংশবতংশায় কংসধ্বংসবিধায়িনে | 
দৈতেয়কুলকালায় গোপালায় নমোহন্বা মে ॥ ৪ 
নবনীতৈকচৌরায় চহর্বপ্কদায়িনে | 
জগগ্ভাগুকুলালায় গোপালায় নমোহস্ত মে॥ ৫ 

ঘগ্রজ চারি বশর দর্শনশীস্ত্রের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া! ষড়দর্শনে 
বিশেষ ব্যুৎ্পন্তি লাভ করিয়াছিলেন। জয়নারাধণ তর্কগঞ্কানন মহাশয় 
মধ্যে মধ্যে বলিতেন, ঈশ্বরের ন্তাঁর় বুদ্ধিমান আমার দৃট্িগোচর 
হয় নাই। ইহাকে গড়াইবার জন্য দর্শনশাস্ত্রে আমায় বিশেষরূপ দৃষ্টি 
রাখিতে হইয়াছিল। শুতরাৎ দর্শনে যে আমার বিশেষরূপ অধিকার 
জন্মিয়াছিল তাহার সনেহ নাই। পড়াইবার অময় এরপ বোধ হইত 
যেন কত কাল পূর্বে বিদ্যণসাগরের এ সকল শাস্তে বিশিষ্টরূপ অধিকার 
ছিল। নচেৎ চারি বৎসরের মধ্যে দর্শনশাস্্ে এরপ কাহারও অধিকার 
হইতে পারে না। 

এ সমর বড়বাঁজারের বাবু জগদ্,ত সিংহের যে বাটীতে আমাদের 
বাস! ছিল, তাহার অবস্থার অত্যন্ত খর্দতা প্রঘুক্ত &ঁ বাঁটীর সদরের 
সমস্ত গৃহ তনহৃকদাস হিন্দম্থানীকে ভাড়া বিলি করা হইয়াছিল। 
অন্তঃপুরন্থ নিয় গৃহে সিংহবাবু আমাদের বাসা অবধারিত করিয়া দেন। 
নিম্ন গৃহে অবস্থিতি প্রযুক্ত অগ্রজ মহাশয় পীড়িত হইলেন। চিকিৎ- 
সকগণ পিতৃদেবকে বলিলেন, কলিকাতায় নিয়গৃহে বিশেষতঃ বড়বাজারে, 
অবশ্থিতি করা রোগীর পক্ষে কদাপি উচিত হয় না। নিয় গৃহে 
শয়ন প্রঘুক্ত বিদ্যাসাগর .মহাশয় ইতঃপুর্ধে একবার বিষম রোগাক্রান্ত 
হইয়াছিলেন। অনেক কষ্টে আরোগ্যলাভ করেন। তথাপি আপনারা 
ওরপ গৃহ পরিত্যাগ করেন না। ওরূপ গৃহে শয্ষন করিলে নিশ্চয়ই 
মৃত্যুযুখে নিপতিত হইবেন। রাত্রিতে সমস্ত শয্যা ফেমন জলসিক্ত 
বোধ হইয়া থাঁকে) অতএব যত শী্র পারেন, এই গৃহ পরিত্যাগ 
করুন। ইত্যাদি নানা কারণে বড়বাজারের বাঁসা পরিত্যাগ পুর্ব্বক 
বহুবাজারের পর্চাননতলায় আনন্দচন্ত্র সেনের বাটাতে বাসা স্থির 
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হইল। সেই বাটার মধ্যে শ্বতন্ত্র গৃহে দেশস্থ বিশ্বতর ঘোষ ও 
যশোদানন্দন ঘোষ প্রভৃতি অবশ্থিতি করিতেন। দ্েশস্থ লোক সহ 
একত্র এক বাটীতে অবন্থিতি করায় বিশেষ সুবিধা বোধ হইয়াছিল। 
ইহার কিয়দ্দিবম পরে, আশ্বিন মাসে, অগ্রজ মহাশয় অহুস্থতা নিবন্ধন 
দেশে প্রস্থান করেন॥ মধুকৃদ্দন তর্কালক্কার সংস্কৃত কলেজের এসিষ্টাণ্ট 
সেক্রেটারি ও ফোর্ট উইলিয়ুম কলেজের শেরেস্তাদবার পণ্ডিত অর্থাৎ 
প্রধান পণ্ডিতের পদ্দে নিযুক্ত ছিলেন। কার্তিক মাসে তর্কালক্কারের 
মৃত্যু হইল। ফোর্ট উইলিয্বম কলেজের এ পদ প্রাপ্ত্যতিলাষে অনে- 
কেই মার্শেল মাহেবের নিকট আবেদন করিতে লাগিলেন। বহুবাজারের 
মল নিবামী বাবু কালিদাস দত্ত মহাশয়, অপর এক পণ্ডিতকে & পদ 
দেওয়াইবার আশষে মার্শেল সাহেবকে অনুরোধ করিতে যান। সাহেৰ 
বলেন, সংস্কৃত কলেজের এক ছাত্র, তাহার নাম ঈশ্বরচন্ত্র, তাহাকে এই 
কর্ম দিবার মানস করিয়াছি । আমি যত্কালে সংস্কত কলেভের 
অধ্যক্ষতা কার্যে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় হইতে বিশিষ্টরূপ অবগত 
আছি যে, ঈশ্বর অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সংস্ক.ত ভাষায় বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি 
লাভ করিয়াছেন। সাহেবের প্রমুখাৎ ইহা শ্রবণ করিয়া কালিদাস 
বাবু বলেন, তিনি আমার আত্মীয় লোক, তিনি এ পদ পাইলে 
আমি পরম আহ্লাদিত হইব। ইহা বলিয়া কালিদাস বাবু প্রস্থান 
করেন। অনন্তর, মার্শেল সাহেব জয়নারায়ণ তর্কপর্চাননকে ডাকাইয়া 
বলেন, তোমার ক্লাদের ছাত্র ঈশ্বর কোথায়। আমি তাহাকে ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের প্রধান পঙ্ডিতের কণ্ধ দ্বিব মানস করিয়াছি । কিন্ত 
ঈশ্বর নিতাস্ত ছেলে মাস্ুষ। গবর্থমেণ্ট ছেলে মানুষ দেখিলে এ পদ 
তাহাকে দেন কি না সন্দেহ। ইহা শুনিয়া তর্কপর্ধানন মহাশয় 
বলেন ঈপ্বর ২২ বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজের ল কমিটির পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইবার পর, এক বৎসর বেদাস্ত শাস্ত্রের শ্রেণীতে অধায়ন করেন, 
তৎপরে দর্শন শ্রেণীতে প্রায় ৪ বৎসর সমগ্র দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন 
করিয়াছেন। অতএব ঈশ্বরের বয়দ এক্ষণে ২৭ বসর অতীত হইয়াছে । 
ছুতরাং সাহেব আর কম বয়সের আপত্তি করিতে পারেন. নাই। 
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নচেৎ কম বয়সে এ পদ পাইবার কোন আশ! ছিল না। সাহেব বত" 
কালে সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষতার পদে নিযুক্ত ছিলেন, মেই সমর 
হইতে অগ্রজের প্রতি তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তজ্জন্ত তিনি 
বছুবাজার মলঙ্গ! নিবাসী বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় দ্বারা আমাদের 
বাসায় & জন্বাদ পাঠাইয়াছিলেন। প্র সময়ে অগ্রজ দেশে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। পিতৃদ্েব রাজেন্্র বাবুর প্রমুখাৎ এ সম্থাদ প্রাপ্তি 
মাত্রেই দেশে গমন পূর্বক অগ্রঙ্জকে ষমভিব্যাহারে করিয়া! কলিকাতায় 
পঁছছিলেন। পরদিন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের 
পদ্দপ্রাপ্ত্যভিলাষে আবেদন পত্র মার্শেল সাহেবের নিকট প্রেরিত 
হয় ও গবর্মমেন্ট মার্শেল সাহেবের রিপোর্টে সম্মতি দান করেন । 





চাকরি। 


ইং ১৮৪১ গঃ অন্বে ডিসেম্বর মাসে অগ্রজ মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে মাসিক ৫০২ টাকা বেতনে নিযুক্ত 
হইলেন। সিবিলিয়ানগণ বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিয়া, প্রথ- 
মৃতঃ ফোর্ট উইলিয্বম কলেজে বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া 
পরীক্ষোস্তীর্ণ হইলে জেলায় জেলায় বিচার কার্ধ্যে নিযুক্ত হইতেন। 
খিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিতেন, তিনি পুনর্র্বার পরীক্ষা 
দ্বিতেন, তাহাতেও উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে স্বদেশে অর্থাৎ বিলাত 
ফিরিয়া যাইতে হইত। সিবিলিয়নদের মাসিক পরীক্ষার কাগজ 
অগ্রজকে সংশোধন করিতে হইত। অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব যখন 


সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, ও সময়ে দাদাকে অসাধারণ ধীশকি- 
সম্পন্ন এবং ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে অদ্বিতীয় 
পণ্ডিত বলিয়! বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাইয়াছিলেন; তজ্জন্ত অগ্রঞ্জের 
নিকট মুঞ্ধোবোধ ব্যাকরণ, রঘুবংশ, কুমারসম্তব, শতুত্তলা, উত্তরচরিত, 
বিক্রমোর্ধবশী প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। 
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ডতৎকাঁলে অগ্রজ সামান্ত রূপ ইংরাজী জানিতেন। একারণ মাঁ্শেল 
সাহেব বলেন, ঈশ্বরচন্ত্র ! তোমাকে রীতিমত ইত্রাজী ও হিন্দীভাষা 
শিধিতে হইবে। যেহেতু মাসে মাসে সিবিলিয়ান বিদ্যার্থা ছাত্রদের 
পরীক্ষার কাগজ দেখিয়া দোষ গুণ বিবেচনা! করিতে হইবে। স্ুতরাৎ 
বিদ্যাসাগর কয়েক মাস প্রাতে ৯ট1 পর্য্যন্ত এক হিন্ছম্থানী পণ্ডিতকে 
মাসিক ১০২ টাক! বেতন দিয়া হিন্দীভাষা শিক্ষা করেন। তাহাতে হিন্দী 
পরীক্ষার কার্ধ্য তাহার দ্বার! স্চাকরূপে নির্বাহ হইতে লাগিল । 
তৎকালে তালতলা নিবাসী বাবু হূর্গীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
হেয়ার সাহেবের স্কুলের দ্বিতীয় মাষ্টার ছিলেন। তিনি সর্বদা বৈকাঁলে 
২|৩ ঘট! আমাদের বাসায় অবশ্থিতি করিয়! নানা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক 
ও হিতগর্ত গল্প করিতেন, এ সময় ছুর্নীচরণ বাবুর মত গ্ুবিজ্ঞ লোক অতি 
বিরল ছিল। তিনি অগ্রজের পরম বন্ধু ছিলেন। প্রথমতঃ দুর্গাচরণ 
বাবুই স্বয়ং দাদাকে ইংরাজী ভাষ! শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কিছু দিন পরে তাহার ছাত্র বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের উপর 
ইংরাজী পড়াইবাঁর ভারার্পণ করেন। নীলমাধব বাবু সামান্য দিন 
শিক্ষা দেন। অনন্তর তৎকালীন হিন্দুকলেজের ছাত্র বাবু রাজনারায়ণ 
গুপতকে মাসিক ১৫২ টাকা বেতন দিয়া অগ্রজ প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে 
বেলা নয়টা পর্য্যন্ত ইতরাজী ভাষা অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপে কিছু 
দিন অতীত হইলে সিবিলিয়ানগণের পরীক্ষার কাঁগজ দেখিতে যেক্ধপ 
ইংরাজী ভাষা অবগত হওয়া! আব্শক সেইরূপ শিক্ষা হইল। 
পিতৃদেৰ তৎকাল পর্ধ্যন্ত সামান্য বেতনের কর্ম করিতেন। অগ্রজ 
মহাশয় অনেক অনুনয় ও বিনয় করিয়া পিতৃদ্দেবকে কর্ম হইতে অবসর 
লইয়া দেশে অবশ্থিতি করিবার জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু, পিতদেব 
কর্ম ত্যাগ করিয়! পুত্রের অধীনে সংসারের ও অপর পুত্রগণের লেখা 
পড়ার ব্যয় নির্বাহ করায় অনিচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। অনেক বাদানু- 
বাদের পর জ্যেষ্ঠাগ্রজের সবিশেষ অনুরোধে পড়িয়! সম্মত হইলেন। 
কর্ন পরিত্যাগ সময়ে তাহার মনিব পিতৃদেবকে উপদেশ দেন যে, 
ছেলে মানুষের কথায় উপস্থিত কর্ম ত্যাগ করা বিধেয় নহে, পরাধীন 
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হওয়া উচিত নয়। যখন অদমর্থ হইবে, তখন ও ছেলে উচ্ছল 
হইয়৷ ষদ্দি তোমার সাহায্য না করে, তখন কি পুনরায় চাকরি করিতে 
আসিবে? পিতৃদ্েব তাহাকে বলেন যে, আমার পুত্র সাক্ষাৎ 
যুধিষ্ঠিরের মত ধর্মশীল এবং আমায় দেবতুল্য জ্ঞানে তক্তি ও শ্রদ্ধা 
করিয়া ধাকে। তাহার কথা অবহেলন করিতে পাঁরিব না। যদি তাহাকে 
অধার্ম্মিক ও দুশ্চরিত্র জানিতাম, তাহা! হইলে কখনই কর্ম্ম ত্যাগ করি- 
তাম না। তদবধি মাসিক ব্যয় নির্ধাহার্থ, অগ্রজ পিতৃদেবকে প্রতি 
মাসের প্রথমেই ২০২ টাকা প্রেরণ করিতেন। অবশিষ্ট ৩০২ টাকায় 
কথঞ্চিং বাসার ব্যয় নির্বাহ করিতেন। তঙকালে বাসায় আমরা তিন 
সহোদর, ছুই জন পিতৃব্য পুত্র, পিতৃত্বসেয় ছুই জন, শাতৃস্বসেয় এক 
জন, পৈত্রিক অনুগত ভৃত্য শ্রীরাম নাপিত, এই নয় জন বামায় 
অবস্থিতি করিতাম। বাসায় পাচক ত্রাঙ্ণ ছিল না, সকলকেই 
পর্যায়ক্রমে পাকার্দি কার্য সম্পন্ন করিতে হইত। অগ্রজও 
পর্যায়ক্রমে পাকাদি কার্ধ্য নির্বাহ করিতেন। যে বাটীতে বাস! ছিল 
তাহাতে সকলের সম্পন্ঠ না হওয়ায় বাবু রাজকৃষ্৫ বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয় 
দের পঞ্চাননতলাম্থ বৈঠকখান] বাটীতে বাসা হইল। 

এ বহর ভাদ্র মাসে মার্শেল সাহেব সংস্কৃত কলেজের জুনিয়র 
ও সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের এন্কলার্শিপের পরীক্ষক নিষুক্ত হন এই 
বংসর হইতে এই নূতন পরীক্ষায় নৃতন প্রথা এডুকেমন কোউনসেল 
হইতে আদর্শ হয়। অ।হেব স্বয়ং সংস্কৃত ভাষ! ভালরূপ জানিতেন 
না, হতরাং তাঁহার পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই সমস্ত প্রশ্ন প্রস্তত 
করিতে হইত। কাব্য ও অলঙ্কারের ক্লাশ জুনিয়র ; এ ছুই ক্লাসের জন, 
কাব্যের ও বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃত সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা অনুবাদের, 
এবং ব্যাকরণের ও লীলাবতীর প্রশ্ন 'প্রস্তত করেন। সিনিয়র ক্লাশের 
জন্য দর্শন, বেদান্ত, স্মৃতি, সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য রচনা, বীজগণিতের অস্ক 
প্রভৃতির প্রশ্ন প্রান্তত করিয়া গোপনে মুদ্রিত করান, আর কোন কোন 
বিষদ্বের প্রশ্ন স্বহস্তে লিখিয়া দ্েন। পরীক্ষার কার্ধ্যপ্রণালী দেখিয়া 
সকলেই মার্শেল সাহেব ও অগ্রজের ভূয়পী প্রশংসা করিয়াছিলেন। 
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[ছার ূ্ববতমর উপযুক্ত পরীক্ষকের অভাবে মকলই অসম্থত প্রশ্ন 
হইয়াছিল। তজ্জন্ত কোন ছাত্রেই এস্কলার্শিপ প্রাপ্ত হন নাই । 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত হুইবার পর ইংনাজী ভাষাতে 
কৃতবিদ্য অনেক লোক অর্থাৎ বাবু শ্ঠামাচরণ সরকার, বাবু রামরতন 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অগ্রজের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন মানসে বাসায় 
আমিতেন। তৎকালে উপক্রমণিকা ব্যাকরণের সি হয় নাই, সংস্কৃত 
ভাষা শিখিতে হইলে অগ্রে যুদ্ধবোধ বা অন্ত কোন ব্যাকরণ পড়িতে 
হইত, হুতরাৎ অগ্রে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াইতেন। ব্যাকরণ শিখাবার 
এমন কৌশল জানিতেন যে, একবৎসরের মধ্যেই অনেকে ব্যাকরণ সমাপ্ত 
করিয়া কাব্য অধ্যয়ন করিতে সক্ষম হইতেন। এ কারণ ক্রমশঃ, প্রাতে 
ও সায়, কালে অনেক বিষয়ী লোক সংস্কৃত শিখিবার মানসে আমাদের 
বামায় উপস্থিত হইয়া প্রত্যহ সংস্কৃত শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। ক্রমশঃ 
বাসায় ছাত্রসংখ্য। বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নিজে ইংরাজী পড়া করিতেন, 
তথাপি অপর যে মকল লোক সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আসিতেন, 
তাহাদের প্রতি কখনও ক্ষণকালের জন্যও বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতেন 
না। তিনি বাল্যকাল হইতে জ্ঞানদান কার্ধ্যে কখন পরাম্মুখ ছিলেন 
না। যেসকল লোক সর্দদা বাসায় আসিতেন, তাহার। পরম্পর মনে 
করিতেন ষে, বিদ্যাসাগরের আমরাই পরম বন্ধু ও আত্বীয়। কিন্ত 
আমরা দেখিতাম, কি আত্মীয় কিশক্রু তিনি সকলের প্রতি সমভাব 
প্রকাশ করিতেন। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত হইবার 'অধ্যবহিত পরে, তত্ববোধিনী 
সভার বিখ্যাত লেখক বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত প্রত্যহ সন্ধ্যার পর উক্ত 
সভায় যে সকল প্রবন্ধ প্রচার হইবে তাহা! অগ্রজ মহাশয়ের নিকট 
পাঠ করিয়া শুনাইতেন। এবং অগ্রজ মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুমারে 
অনেক স্থল পরিবর্তিত ও পরিত্যক্ত হইত । তাহার রচিত বাহা বন্ধর 
সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার নামক পুস্তক যত্কালে ইংরাজী 
হইতে বন্গভাষায় অন্ুবাদ্দিত হয়, তংকালে তিনি, & পুস্তক আদ্যোপান্ত 
অগ্রজ মহাশয়ের নিকট কূপ দেখাইয়া! লইয়্াছিলেন, এবং যে সকল 
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চুরহ শব্দ বাঙ্গালায় লিখিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা নৃতন প্রণা- 
লীতে তাহার দ্বারা রচন! করাইয়া লইয়াছিলেন। ফলতঃ বাহ বস্তর 
সহিত মানব প্রকৃতির জন্বন্ধ বিচার পুস্তক যে সকলের আদরের বস্ত 
হইস্বাছে তাহা বিদ্যালাগর মহাশয়ের সংশোধন প্রণালীর ফল, সকলেই 
মুক্তকঠে ইহা স্বীকার করেন। তিনি আদ্যোপান্ত মংশোধন করিয়া না 
দিলে অক্ষয় বাবুর এ পুস্তক সহজে সাধারণের বোধগম্য হইত না। 
এতদ্যতীত অক্ষয় বাবুর অন্থান্ত কয়েক খানি পুস্তকও তিনি দ্েখিয়া- 
দিয়া ছিলেন। অগ্রজ মহাশয় সর্বাগ্রে মহাভারতের বাঙ্গীলা অন্বাদ 
তত্ববোধিনীতে প্রকাশ করেন। তত্কালে তত্ববোধিনীর সভ্যগণের অনু- 
রোধবশবন্াঁ হইয়া! তথাকার তত্বাবধায়ক হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছু 
দিন পরেই কৌন বিশেষ কারণে তত্ববোধিনীর সংঅব এক বারে 
পরিত্যাগ করেন। 

আমাদের তৎকালীন বাসার সম্মুখে ৬হদয়রাম বন্যোপাধ্যায়ের 
বাচী ছিল। ইনার পৌত্র বাবু রাজকৃষ্খ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দ 
কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি অন্পবয়সেই ইংরাজী পড়া পরিত্যাগ 
ূর্ব্বক নিরর্থক বাটাতে বমি থাকিতেন। তিনি নিত্যই দেখিতেন ষে, 
অনেকে ইতরাজী শিক্ষা করিয়া] বিষয় কর্মে লিপ্ত থাকিয়াও অগ্রজের 
নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছেন) এজন্ত তিনিও, তাহার নিকট মুগ্ধ- 
বোধব্যাকরণ শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। ইতিপূর্বে রাজকৃষ্চ বাবু 
কিছুমীত্র ব্যাকরণ অবগত ছিলেন না। তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম মহ- 
কারে অগ্রজের নিকট অধ্যয়ন করিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ছয় মাসের মধ্যে 
সমাপ্ত করেন। এজন্ত সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত ও ছাত্রগণ আশ্র্যযা- 
দিত হইয়া বল্পিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া! এত 
শীন্ঘ ব্যাকরণ সমাপ্ত করাইলেন। পণ্ডিত গিরিশচন্ত্র বিদ্যারত্ব কলেজে 
অধ্যয়ন, সমাপ্ত করিয়া চাকরী না হওয়া প্রযুক্ত অগ্রজ মহাশত্বের 
বাসায় মধ্যে মধ্যে অবন্থিতি করিতেন। দাঁদাও তাহাকে সহোদরের 
তায় স্েছ ক্রিতেন। এ সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মিবিল 
পড়াইবার জন্ত :৪০২ টাকা বেতনের একটা পণ্ডিতের পদ শৃদ্ত হইলে, 


চাঁকরি। £৫ 


অগ্রজ মার্শেল মীহেবকে বলিয়। তাহার বাল্যকালের পরমবন্ধু মদনমোহন 
তর্কালক্কারকে নিযুক্ত করিয়৷ দ্েন। ইতিপূর্ধ্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কার 
কলিকাতায় বান্গালা পাঠশালায় মামিক ১৫২ টাকা বেতনের শিক্ষকতা 
কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তৎপরে বারাসতে মাসিক ২০২ টাকা বেতনের 
কর্ম করিতেন। ইহার কিছু দিন পরে মাদরাসা কলেজের ৪০২ টাকা! 
বেতনের একটী পণ্ডিতের পদ শুন্ত হইলে, সাহেবকে অনুরোধ করিয়া 
অগ্রজ মহাশয়, তাহার সহাধ্যায়ী যুক্তারাম বিদ্যাবাগীশকে এ পদে 
প্রবৃত্ত করিয়া দ্বেন। 

এই সময়ে লর্ড হার্ডিগ্ুর বাহাছুর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের 
পদ প্রাপ্ত হইয়া আইসেন। উক্ত মহাত্মা এক সময কলেজ পরিদর্শন জন্য 
আগমন করিয়া কথ! প্রমঙ্গে অবগত হইলেন যে, সংস্কৃত কলেজের 
ছাত্রগণ ইতরাজী অধ্যয়ন করে না, একারণ ভাল কর্ম পায় না। প্রতি 
জেলায় যে এক জন করিয়া জজপঙিত ছিল তাহাও সম্প্রতি এবলিশ 
হইয়াছে। একারণ সংস্কৃত কলেজের ছাত্রসংখ্যা অল্প। সাহেব সংস্কু ত 
কলেজের বিদ্যার্থিগণের উত্সাহ বর্ধনার্থ বঙ্গদেশে একশত একটী 
বাঙ্গালাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। গবর্ণমেপ্ট সকল বিদ্য।লয়ের পণ্ডি- 
তের পরীক্ষার ভার মার্শেল সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন । অগ্রজ মহাশয় 
উক্ত সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন সাহেব বাঙ্গাল! ভাল জানিতেন না, একা- 
রণ দাদা উহাদের পরীক্ষ। করিয়া পত্ডিতের পদে নিযুক্ত করিয়! দেন । 
ততৎকালে অন্ত কোন বাঙ্গাল! পুস্তক ছিল ন1। পুরুষ পরীক্ষা, জ্ঞানপ্রদীপ 
হিতোপদেশর বাঙ্গালা, অনদামঙগল প্রভৃতি পুস্তকের পরীক্ষা! হয়। 
লীলাবতীর অঙ্ক ও ভূগোল পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইবে সেই সকল 
পণ্ডিতকে নিধুক্ত করা আবশ্তঠক, একারণ তিনি তৎকালে ভাল পণ্ডিত 
নির্বাচন করিয়া দেন) তজ্জন্ত কত পখিত যে বাসায় আমিতেন, তাহ! 
ব্যক্ত কর! বাহুল্য। সংস্কৃত কলেজে অনেক মহামান্ত পণ্ডিত থাঁকাতেও 
সাহেব তাহাকে যে পরীক্ষক নির্বাচন করিয়া দেন, ইহাতে সাধারণ 
লোকে তাহার যথেই প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্ত পণ্ডিতগণের মধ্যে 
অনেকে মনে মনে ঈধ্যা করিয়া বলেন ষে, আমরা বিদ্যমান থাকিতেও 
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সাহেব ঈশ্বরকে বহুসংখ্যক পণ্ডিতের পরীক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তিনি 
নিরপেক্ষভাবে লোক নির্বাচন করায় তাহার বিশিষ্টরূপ হুখ্যাতি হইয়া- 
ছিল। অন্যাপি হাঁডিগ্রর বাহাদুরের কীত্তিস্তত্তস্বরূপ বাঙ্গাল৷ স্কুল 
কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। 

সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্ক" 
বাগীশ মহাশয় তাহার পুত্র গোবিন্দচল্র শিরোমণি অপেক্ষা অগ্রজ মহ!" 
শয়কে ভাল বাসিতেন। যখন যাহ! আবগ্তক হইত, তিনি তাহ! দাদাকে 
বলিতেন। শ্রবণমাত্রেই তিনি তাহার আজ্ঞানুবন্তাঁ হইয়া মে কার্য 
সম্পন্ন করিতেন। অনুমান হয় ইং ১৮৪৩ সালে ক্যৈষ্ঠমাসের শেষে গঙ্গা 
ধর তর্কবাগীশ মহাশয় বিষম বিস্চিকারোগাক্রাস্ত হইলেন এবং অবিলম্বে 
তাহার শৌচ প্রত্রাব বন্ধ হইয়] যাতনা হইতে লাগিল। ক্সগত্য। তাহার 
প্রিয় ছাত্র বিদ্যানাগর মহাশয়কে আহ্বান করেন। ইহ শ্রবণমাত্রই 
তিনি অত্যন্ত বিষণ ব্দনে ভ্রতবেগে তত্কালের বিখ্যাত ডাক্তার বাবু 
নবীনচন্ত্র মিত্র ও তালতল! নিবাসী ডাক্তার বাবু ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়দের বাটা যাইয়া! তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া তর্কবাগীশ 
মহাশয়ের বাটাতে গমন করেন। তিনি তিন দ্বিবম অনন্তকন্্ী ও অনন্ত- 
মন! হইয়া পীড়িত উক্ত পণ্ডিতের চিকিৎসা করাইলেন। তাহাতে 
তর্কবাগীশ প্রথমতঃ আরোগ্যলাভ করেন, পরে হঠাৎ এক দিবস প্রাণ- 
ত্যাগ হয়। কয়েক দিবদ অগ্রজ মহাশয় স্বহত্তে তাহার মলমুত্রাদি 
পরিষ্কার করেন। তীহার অন্ুরোধপরতন্ত্র হইয়! চিকিৎসকগণ কয়েক 
দিবসের ভিজীটের টাকা গ্রহণ করেন নাই। উক্ত কয়েক দিবসের ওষধের 
মূল্য অগ্রজ মহাশয় দ্বপ়্ং প্রদ্ধান করেন। বাল্যকালের শিক্ষকের 
প্রতি তাহার এক্সপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া! সংস্কৃত কলেছের অধ্যাপক ও 
ছাত্রগণ তাহার ঘধেষ্ প্রশংসা করিতে লানিলেন। এবং সকলে এক- 
বাক্যে বলেন যে, তর্কবাগীশের পুত্র ও কন্ত। এ সময়ে নিকটে উপস্থিত 
নাই; নেক ছাত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্ত কেহই ঈশ্বরের মৃত তত্তি- 
পুর্ধ্বক স্বহত্তে বিষ্ঠা যুক্ত করিতে পারে নাই। অতঃপর অপর যে ফোন 
আত্মীয় বন্ধুর পীড়। হইত, তিনি বিনা তিজীটে ডাক্তার পাইবার 
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জন্ত অগ্রঞ্জকে জানাইতেন। তিনিও কি আত্ীয় কি অনাতীয় কাহারও 
পড়ার সম্বাদ পাইলে ডাক্তার ছুর্মীচরণ বাবুকে লইয়া মেই রোগীর ভবনে 
যাইতেন। যে রোগীর কোন অভি্ভীবক নাই জানিতে পারিতেন, 
তাহার বাটা যাইয়া সকল অভাব পুরণ করিতেন। তিনি তৎকালে 
বাসাস্থিত ভ্রাতা ও অন্তান্ত আত্মীয়দিগকে & সকল রোগীর গজীষার জন্য 
পাঠাইতেন; একারণ অনেকেই বলিত, ঈশ্বরের মত দয়ালু ও ধর্মশী;। 
লোক সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। 

ইহার কিছু দিন পরে দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপধাননের 
নারীকেলডাঙ্গাস্থ ভবনে, তাহার ভাগিনেয় ঈশানচন্ত্র ভট্াচার্যের 
ওলাউঠ$| হয়। তর্কপঞ্চানন মহাশয় ভানিনেয়কে ভয়ে বাটীর বাহিরে 
সামান্ত এক স্থানে রাখিয়াছেন। চিকিৎসা করান হয় নাই, মৃত্যুর 
আশঙ্কায় শয্যা দেন নাই, দরমার উপর রোগীকে শয়ান রাখা 
হইয়াছে, অগ্রজ মহাশয় এই সম্বাদ পাইয়া ডাক্তার বাবু হুর্মীচরণ 
বন্যোপাধ্যায়কে সমভিব্যাহারে করিয়া নারীকেলডাঙ্গায়, ভট্টাচার্য্য 
ভবনে উপস্থিত হুইয়। চিকিংম! করাইতে প্রবৃত্ত হন। গ্র রাত্রিতে 
দীনবন্ধু স্তায়রত্ব মধ্যম সহোদরকে বহুবাজারে পাঠাইয়া ঝলীর্শ তোষক 
মাদুর প্রভৃতি আনাইয়াছিলেন। নিশীধ সময়ে মুটে না! পাওয়ায় 
মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধু স্তায়রত্ব দ্বয়ং প্রায় দেড়ক্রোশ পথ উক্ত শধ্যাি 
মাথায় করিয় লইয়া যান। রোগীকে ভাল শধ্যায় শয়ন করান হয়, এবং 
রোগীর গাত্রের মলমূত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ম্বহত্তে পরিষ্কার করিয়া! দেন। 
রোগী অম্পূর্নদূপ আরোগা লাত করিলে, বাসায় গমন ঈরেন। তর্ব- 
পঞ্চাননের ভাগিনেয় বিষম বিহ্চিকা রোগাক্রান্ত হইলেন, "কিন্ত তর্ক- 
পঞ্চানন বা তাহার শিশুসত্তানদিগকে ভয়ে রোগীর সীমায় উ্গমন 
করিতে দেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহবাজার হইতে ডাকার,্ীধ 
ও শয্যা সহিত তথায় যাইয়া চিকিৎসা করাইলেন। তদর্শনে অনেককে 
আশ্চর্যাবিত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে সংস্কৃত কলেজের 
তৎকালীন সর্কপ্রধান ছাত্র প্রি্নাথ ভট্টাচার্চ্যের মধ্যম সহোদর ও 
কনিষ্ঠ সহোদর বিহ্চিকারোগগ্রস্ত হয়েন, এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র অগ্রজ 
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মহাশয়, ছুর্গাচরণ বাঝু প্রভৃতি ডাক্তারগণকে লইয়া চিকিৎসা! করান। 
হৃচিকিৎসায় প্রিয়নাথের মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু আরোগ্যলাভ করেন, 
দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত তাহার সর্বকনিষ্ঠ কালনামক ভ্রাত। মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। 

ও সময় বহুবাজারশ্থ বাসাবাটীর এক পার্থে মোক্তার বৈদ্যনাথ মুখো- 
পাধ্যায়ের এক ভূত্যের ওলাউঠা হয়) মোক্তার বাবু চাকরের হাত 
ধরিয়া! উপর হইতে নামাইয়! পথে শোয়াইয়1 রাখেন। অগ্রজ তাহাকে 
ভূমিতে পতিত দেখিয়া, অনেক ছুঃখ প্রকাশ পূর্বক নিজ বাসায় লইয়। 
গিয়া, আপন শধ্যায় শয়ন করাইলেন, এবং অবিলম্বে ডাক্তার আনাইয়। 
চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। পাঁচ সাত দিন চিকিৎসা ও শশ্রষায় 
রোগী সম্পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ করে। 

এ সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক অনাথ পীড়িত লোকের চিকিৎ" 
সাদি কার্ধ্যে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। সকলেই বিদ্যাসাগরের 
এরূপ দয়! দেখিয়। বলিত, ইনি মানুষ নন, সাক্ষাৎ অবতার বিশেষ। 
এইরূপ কত রোগীর প্রতি অগ্রজ দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিস্তৃতি 
ভয়ে এক্ষণে লিখিতে ক্ষান্ত রহিলাম। এই সময় জংস্কত কলেজের 
ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত হরনাথ তর্কভৃষণ মাসিক ৯০২ টাক! 
ও তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত গঙ্গাঁধর তর্কবাগীশ মাসিক ৫*২ টীক1 বেতনে 
কশ্ম করিতেন। ইহাদের উদয়ের মৃত্যু হইলে এডুকেশন কৌন্সেলের 
সেক্রেটারি ডাঁক্তীর মফ্জ্টে সাহেব ফোর্ট উইলিষম কলেজের অধ্যক্ষ 
মার্শেল সাহেবের নিকট যাইয়া বলেন যে, উত্ত কার্য নির্বাহের 
জন্ত উপযুক্ত ছুইটী পণ্ডিত মনোনীত করিয়া দেন। তাহাতে মার্শেল 
স্বাহেব অগ্রজকে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর কর্থ্ে নিযুক্ত হইবার জন্য 
আদেশ করেন,'আর দ্বিতীয় শ্রেনীর নিমিত্ত একটী লোক মনোনীত 
করিয়া দিবার আদেশ করেন । ৰ 

ইহা শ্রবণ করিয়া অগ্রজ উত্তর করিলেন, মহাশয়! টাকার শি 
করি না, আপনার অনুগ্রহ ধাকিলে, আমি কৃভার্থ হইব। আর আঁপ- 
নাঝ নিকট থাকিলে, আমি দৃতন নৃতন উপদেশ পাইব। আমি ছুইটী 
উপযুক্ত শিক্ষক মনোনীত করিয়া! আপনাকে দিব, এই বলিম্কা তারানাধ 
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ভর্কবাঁচম্পতির নাম ব্যক্ত করিলেন। সাছেব বলিলেন, তারানাধ এখন 
কোধায় অবস্থিতি করেন। অগ্রজ ধলিলেন যে, তিনি পূর্ধ্ে সংস্কৃত 
কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সর্কোত্তষ্ট প্রশংসীপত্র পাইয়া কয়েক বৎসর 
কাশীধামে অবস্থান পূর্বক, পানিনি ব্যাকরণ ও বেদান্ত প্রস্থৃতি অধ্যয়ন 
করেন। জন্প্রতি অস্বিকাকালনায় চহুপ্সাঠী স্থাপন করিয়া বছ- 
হখ্যক ছাত্রকে শিক্ষা! দিতেছেন। এই কথ! শুনিয়া! সাহেব বলেন, 
তাহার চাকরি করিতে ইচ্ছা! আছে কি না অগ্রে জানা আবগ্তক। এ 
দিবস অগ্রজ বাসায় আপিয়! মাতৃত্বসার পুত্র সর্কেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
সমভিব্যাহারে লইয়! হাটখোলার খাটে গ্রঙ্া৷ পার হইয়৷ পদব্রজে কাল্ন। 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরদিন বৈকালে তথায় উপস্থিত হইলেন, 
বাচম্পতি ও তাহার পিতা অকন্মাৎ অগ্রজকে অবলোকন করিয়া 
বিম্ময়ারঢ় হইলেন। অনন্তর বাঁচম্পতি লিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ বেশে 
পদত্রজে এত পথ আসিবার কারণ কি? অগ্রজ বলিলেন, আপনি 
কলেছে অধ্যয়ন করিয়া যে প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন, তাহা আমাক প্রদান 
করুন। আমি আপনার সার্টফিকেট ফো্ট উইনিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ 
মার্শেল সাহেবকে দেখাইব। তিনি আপনার মাসিক ৯*২ টাঁকা বেতনে 
সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকতা কার্যের জন্ত 
গবর্ণমেন্টে লিধিবেন। ইহ! শুনিয়া বাঁচস্পতি মহাশয় ও তাহার 
পিত। পরম আহ্লার্দিত হইলেন, এবং প্রশৎসাপত্রগুলি অগ্রজের হস্তে 
সমর্গণ করিলেন। প্রায় ৩ ক্রোশ পথ পদত্রজে গমন . করিয়া, 
সর্কেশ্বরের চরণস্থয় প্কীত ও তাহাতে বেদনা হইছে, এক গাও চলিতে | 
পারিবেন না বিষেচনায় নৌ? ৰ ৃ 










শষ ূ » গবর্ণমেন্ট বাঁচস্পতিকে ৯০২ 
রা বেতনের পথে নু: করেন, এবং দ্বিতীয়ত্রেণীর ব্যাকরণের রি 

তের পদ ও পুস্তকাধ্যক্ষের কর্ম খালি হওয়াতে সেক্রেটারি বাবু রসময় 

দ্বত্ত মহাশয় মফঃন্বলের চতুপ্পাঠীর গঞিতগণকে উ কর্ দিড়ে ইচ্ছা 
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করিয়াছিলেন, কিন্ত ময়েট সাহেব মার্শেল সাহেবকে জিজ্ঞাস! করাতে 
মার্শেল মাহেব তাহার প্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শানুমারে 
ময়েট সাহেবকে বলিলেন, মফঃম্বল টোলের পণ্ডিতের দ্বারা কলেজের 
ছাত্রদিগের অধ্যাপন! কাধ্য উত্তমরূপে নির্বাহ হইবে না'। অতএব 
কলেজেরই পরীক্ষোত্বীর্ণ পূর্বতন ছাত্রদ্দিগকে ধঁ কর্ম দিলে অধ্যাপনা 
ভাত্রবূপে সম্পন্ন হইবে। তদনুসারে সেক্রেটারি মহাশয় এ ছুই করে 
লোক নিযুক্ত করিবার জন্ত ব্যাকরণ বিষয়ে নূতন পরীক্ষার ব্যবস্থা করি- 
লেন। মফঃস্বলের পণ্ডিত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর প্রভৃতি এবং সংস্কৃত 
কলেজের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র পরীক্ষা প্রদান করিলেন। পরীক্ষায় 
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রথম ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারতু দ্বিতীয় হইলেন। 
তদনুমারে বিদ্যাতৃষণকে ৫০২ টাকা ও বিদ্যারত্বকে ৩০২ টাকা বেতন 
দিয়া উক্ত দুই পদে নিযুক্ত কর! হইল। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব সংস্কৃত 
কলেজে ফাষ্ট গ্রেটের সিনিয়ার এস্কলার্শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া. 
ছিলেন। তিনি অতি উপযুক্ত লোক। সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে 
ইহার বিশেষ অধিকার আছে। তর্কবাচস্পতি মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় 
অদ্বিতীয় লোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার সভায় ধিচার করি- 
বাঁর বিশিষ্টরপ ক্ষমতা ছিল। এ কারণ বাচম্পতি বাঙ্গালা! দেশে বিশেষ 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তর্কবাচম্পতি, বিদ্যাভৃষণ 
ও বিদ্যারত্ব এই তিনজন উপযুক্ত লোক জংস্কত কলেজে নিযুক্ত 
হইলেন। দাদা সংখত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন, একারণ কৌশল 
ও অনুরোধ করিয়। তিণ জন উপমুক্ত লোককে কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া 
দিয়া পরম আল্লাদিত হইয়াছিলেন। মার্শেল সাহেব মাসিক ১০ 
টাকার উক্ত পক্ষ অগ্রজকে দিবার মানস করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি 
তাহা স্বীকার না পাইয়া, বাচম্পতি মহাশয়ের দেশে শিয়া তাহাকে 
অনুরোধ করিয়া আনাইয়া কর্মে প্রবিষ্ট করাইয়া! দেন, ইহাতে বিষয়ী 
লোক মাত্রেই আশ্চধ্যা্িত হইয়াছিলেন। একারণ বাচম্পতি মহাশয়ের 
সহিত অগ্রজের অত্যন্ত সন্ভাব ছিল। 

১৮৪২ খ্বষ্টান্ে রবর্ট কষ্ট নামক একটা সন্ত্াস্তবংশোত্তব সিধিলিযান 
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ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যয়ন. করিতেন। অগ্রজ সেই লময়ে এ 
কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার সহিত আলাপ 
হইলে, তিনি মধ্যে মধ্যে কলেজে আসিয়া, অগ্রজের সহিত নানা 
বিষয়ের আলোচনা করিতেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও বিদ্বান 
ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সহিত আলাপ করিয়া, সাতিশয় মুখী 
হইতেন। একদিন তিনি আগ্রহ সহকারে সবিশেষ অনুরোধ করিয়া 
অগ্রজকে বলিলেন, ষদ্দি তুমি, আমার বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় কবিতা 
রচনা করিয়া দাও, তাহা হইলে, আমি অত্যন্ত আহ্বাদিত হইব। 
তাহার অনুরোধের বশবস্তাঁ হইয়া, ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া, 
নিয়শিখিত শ্লোকদ্য্ধ তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। সাহেব গ্লোক 
লইয়া গ্রীতমনে প্রস্থান করিলেন। শ্রোকদ্বয় এই-- | 

শ্রীমান্‌ রব্টকষ্টোহদ্য বিদ্যালয়মুপাগতঃ | 

সৌভন্পূর্ণৈরালাপৈর্নিতরাৎ মামতোষয়ৎ ॥ ১ 

সহি সদগণসম্পনঃ সদাচাররতঃ অদা। 

প্রসন্নবদনে। নিত্যৎ জীবত্ববশতং তুধী ॥ ২॥ 

কষ্ট সাহেব সন্তষ্ট হইয়া অগ্রজ মহাশয়কে ২০*২ শত টাকা দিতে 

মানস করিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি তাহা না লইয়া সাহেবকে উপদেশ 
দেন যে, এই টাকা কলেজে জম! করিয়া দেন, সংস্কৃত কলেজের যে 
ছাত্র সংস্কুত রচনায় ভাল পরীক্ষা দিবেন, তিনি ৫*২ টাকা পারিতোধিক 
পাইবেন। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে বৎসর বৎসর পরীক্ষায় একজন করিয়া 
ছাত্র কবিতা রচনার পুরস্কার ৫*২ টাকা পাইবেন। কষ্ট সাহেবের 
পুরস্কার সংস্কৃত কলেজের ছাত্রের! চারি বৎসর পাইয়াছিলেন, তৎকালে 
এই পুরস্কারকে কষ্ট সাহেবের পুরস্কার বলিত। কষ্ট "্দাছেব অগ্রজকে 
নির্লোভ ও উদারহঘদয় দেখিয়া! যারপর-নাই সন্তষ্ট হইয়াছিলেন। 
কষ্ট সাহেবের পুরস্কার প্রাপ্তির পরীক্ষায়, অগ্রজ প্রথম বৎনর এই প্রশ্ন 
দেন ফে, বিদ্যা, বুদ্ধি, হুশীলতা এই তিনের গুণবর্ণন| সংস্কত গদ্যে 
লিখ ও এই গপত্রয্বের মধ্যে কে প্রধান তাহাও সংস্কৃত গদ্যে লিখ। 
তৎকালে এ পরীক্ষা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সমাধা হইত। সংশ্কৃত 
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কলেজে দিনিয়র ছাত্রবর্গের মধ্যে নীলমাধব ভট্টাচার্ধ্য সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম 
রচনা করিয়াছিলেন হুতরাং তিনিই প্র কষ্ট সাহেবের ৫*২ টাকা পুরস্কার 
প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় বসরে সংস্কৃত পদ্য লিখিবার প্রশ্ন হয়, তাহাতে 
দীনবন্ধু স্যায়রত্ব ও শ্রমশচন্ত্র বিদ্যারত্ব এই দুইজন সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট 
হন। শ্রশের ব্যাকরণ ভুল হইয়াছিল, কিন্ত দ্ীনবন্ধুর ব্যাকরণ 
তুল হয় নাই। দ্বীনবন্ধু সহোদর, এজন্ত লোকে যদি ছুনাম করে, 
এই আশঙ্কায় শ্রাশকেই এ পারিতোষিক প্রদান করিতে বাধ্য হন। 
এই সময়ে, পরীক্ষোততীর্ণ হইয়া রবর্ট কষ্ট পঞ্জাবপ্রদেশে নিযুক্ত 
হয়েন, এবং অনেক দিন কর্ম করিয়! ম্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। 
প্রন্থানের পুর্বে একদিন অগ্রজের সহিত দেখা করিয়া, তিনি বলিলেন, 
আমি স্বদেশে যাইতেছি, আর ভারতবর্ধে আমিব না, তোমার সহিত 
এই আমার শেষ দেখা। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর তিনি বলিলেন, 
যদি তোমার পূর্বের মত কবিতা রচনার অভ্যাম থাকে, তাহ হইলে 
কল্য আমার বিষয়ে কিছু শ্লোক রচনা করিয়া পাঠাইলে, পরম আহ্বাদিত 
হইব। তদনুসারে কর়েকটী কবিতা লিখিক্া তাহার নিকট প্রেরণ 
করেন। কবিতাগুলি নিঙ্গে মুদ্রিত হইল-. 
«“দোষৈর্বিনাকৃতঃ সর্বৈঃ স্বৈরাসেবিতো গুণৈঃ। 
কৃতী সর্বাহথ বিদ্যাহ জীয়াৎ কষ্টে! মহামতিঃ ॥ ১। 
ঘয়াদাক্ষিণ্যমাধুর্ঘ্যগাভীঘয প্রমুখা গুণাঃ। 
নয়বস্ম'রতে নৃনং রমস্তেহম্মিন নিরভতরমূ ॥ ২। 
সদা সদালাপরতের্নিত্যৎ লখপধবর্তিনঃ। 
সর্বলোকপ্রিয়নান্ত সম্পদত্ত সদা! স্থিরা ॥ ৩। 
স্গ্ প্রশান্ত চিত্বন্ত সর্বত্র সমদর্শিনঃ। 
সর্বধর্থপ্রবীণস্ত বীর্তিরাধুশ্চ বর্ধতাম্‌ ॥ ৪ ॥ 
বিদ্যাবিবেকবিনয়াদিগপৈরদারৈঃ। 
নিঃশেষলোকপরিতভোষকরশ্চিরায়। 
দূরৎ নিরম্তখলতুর্বচনাবকাশঃ 
শ্রীমান্‌ বদ! বিজস্বতাং চু রবর্টকষ্টঃ ॥ ৫ ॥৮ 
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ূ্বপ্রদর্শিত প্রকারে সংস্কৃত রচনা বিষয়ে সাহস ও উৎসাহ 

জন্মিলে, অগ্রজ মহাশয় সময়ে সময়ে শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কোন 
বিষয়ে শ্লোক রচনা করিতেন । মেখবিষয়ে যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে কয়েকটা নিম্নে প্রকাশ কর! গেল। 

“প্রায় সহায়যোগাৎ সম্পদমমধিকর্ত,মীশতে সর্বে। 

জলদাঃ গ্রাবূড়পায়ে পরিহীয়স্তে শ্রিয় নিতরাম॥ ১। 

কিং নিয়গা জলদমণ্ডলবর্জিতেন 

তোয়েন বৃদ্ধিমুপগন্তমধীশতে তাম্‌। 

ন স্াদজত্রগলিতং যদ্দি পাস্বযুনাং 

সাহায়কায় কিল নিম্মলমশ্রুবধমূ ॥ ২ ॥ 

কাত্তাতিমাররসলোলুপমানসানামথ 

আতদ্ককম্পিতদৃশীমভিসারিকাণাম্‌ । 

যদৃবিদ্রকৃদ দুরিতমভ্ভিতবানজতৎ 

কেনাধুনা ঘন তরিষ্যসি তন্ন বিদ্বঃ ॥ ৩॥ 

ক্রীণৎ প্রিক়্াবিরহকাতরমানসৎ মাং 

নে নির্দয় ব্যথয় বারিদ নাত্মবেদিন্‌ 

ক্ষীণো ভবিষ্যসি হি কালবশৎ গতঃ সন 

আস্তে তবাপি নিয়তস্তড়িতা বিয়োগঃ ॥ ৪ ॥ 

সর্ধত্র সমমৃতদত্ত টিনীশরীর- 

সংবর্ধকন্তন্ভৃতাং শমিতোপতাপঃ । 

যচ্চাতকেমু করুণাবিমুখোহসি নিত্যুৎ 

নায়ং মতো জলদ কিং বত পক্ষপাতঃ ॥ ৫ ॥ 

বিদ্যাসাগর মহাশয় জন মিয়র নামক এক সিনিপিয়ানের ্স্থাব 

অনুসারে পুরাণ, হৃর্ধসিদ্ধান্ত ও ইয়ুরোপীয় মতানুষায়ী ভৃগোল ও খগোল 
বিষয়ক কতকগুলি গ্লোক রচনা করিয়া! ১২ এক শত টাক! পারিতোধিক 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই কবিতাগুলি মুদ্রিত করিবার অথিপ্রায় 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্যতীত তিনি বাল্যকাঁলে সংস্ক ত গদ্য পদ্য 
দেশ মণ, সস্তোষ, ক্রোধ প্রভৃতি নানাবিধয় রচনা করিয়াছিলেন। ও 
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সকল কাগজ আমার নিকট ছিল। আমি যৎকালে বালক-বাঁলিকা 
বিদ্যালয় বসাইবার জন্ত দেশে গ্রিয়। তাহার আদেশানুসারে কার্ধ্য 
করি, তৎকালে এ সকল কাগন্রপত্র মধ্যমাগ্রজের নিকট রাখি, তিনি 
উহা! যছুনাথ মুখোপাধ্যায় ভণিনীগতিকে দেন। যহুনাথ তৎ্কালে 
সংগ্কত কলেজে অধ্যয়ন করেন, এ সকল লেখা দেখিয়া, ততৎকালের 
সংস্কৃত কলেজের অনেক ছাত্র সংস্কৃত রচন। শিখিয়াছিলেন। দীনবন্ধু ও 
যছুনাথ কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, তজ্জন্ত উক্ত রচনার কাগজ 
সকল পাওয়া যায় নাই। যাহা উপস্থিত ছিল, তাহাই ১২৯৬ সালে 
১লা অগ্রহায়ণ প্রকাশ করিয়াছেন। ফোর্ট উইপিয়ম কলেজে কর্ম 
করিবার সময়ে সীটিনকার, কষ্ট, চ্যাপম্যান, সিসিল বীডন, গ্রে, গ্রাণ্ 
হেলিডে, লর্ড ব্রাউন, ইডেন প্রভৃতি বহুংখ্যক সন্ত্রাস্ত সিবিলিয়ানের 
সহিত বিশেষরপ ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা ছিল। সিবিলিয়ানগণ 
তাহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। কোন কোন সন্ত্রান্ত সিবিলিয়ানকে 
পরীক্ষায় পাস ন| হইলে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইত । একারণ মার্শেল 
সাহেব দয়। করিয়া এ সকল সিবিলিয়ানদের পরীক্ষার কাগজে নম্বর 
বাড়াইয়। দিতে বলিতেন। অধ্যক্ষের কথা না গুনিষ্বা অগ্রজ 
স্ায়ানুদারে কার্ধ্য করিতেন। উপরোধ করিলে খাঁড় বাকাইয়া বলিতেন, 
অন্তায় দেখিলে কার্ধ্য পরিত্যাগ করিব। একারণ সিবিলিয়ান ছাজরগণ ও 
অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব তাহাকে আস্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। 

&ঁ বংসর সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় এস্কলার্শিগের পরীক্ষা গ্রহণের 
ভার, গবর্ণমে্ট,মার্শেল সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন। এ সাহেবের জুনি- 
য়ার ও সিনিয়ার উভয় ডিপার্টমেন্টের প্র প্রপ্তত ও মুদ্রিত করিয়! দেন। 
পরীক্ষ। স্থলে প্রশ্ন'নেধিয়া! ফলেজের শিক্ষক মহাশয়গণ অগ্রজের পাণডিত্য 
ও কৌশলের ভুরি ভুরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই বৎসর 
মধ্যম সহোদর:-অংস্কত কলেজের পরীক্ষায় সিনিয়র ভিপার্টমেণ্টের 
সর্ধপ্রধান হইলেন। মধ্যম দীনবন্ধু, অগ্রজ মহাশয়ের তুল্য বুদ্ধিমান 
ছিলেন। ইতিপুর্ষ্বে বাবু রাজকৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিষয়, উল্লেখ 
হইয়াছে যে, তিনি অগ্রজ মহাশয়ের নিকট ছয় মাষের যধ্যে ব্যাকরণ 
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শেষ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি রঘুবংশ, কুমারসম্তব্, মাঁধ, ভারবি, 
মেশ্দূত, শতুস্তলা, উত্তরচরিত প্রভৃতি সাহিত্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া 
অলঙ্কার, সাহিত্যদর্ণণ, কাব্যপ্রকাশ অধ্যয়ন করেন; তৎ্পরে প্রাচীন 
স্থৃতি মনু মিতাক্ষরা অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত কলেজের সিনিয়ার 
ভিপাটমেন্টের ছাত্রগণের সহিত পরীক্ষা দিয়া সেকেওড গ্রেটের এস্কলা 
শিপ প্রাপ্ত হন। তত্পরে রাজকৃষ বাবু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছুই 
বংসর কুড়ি টাকা করিয়া! ফাষ্ট গ্রেটের এসকলার্শিপ প্রাপ্ত হন। 
নিয়ম ছিল যে, আউট ইষঈডেন্ট অর্থাৎ বাহিরের অপর কোন 
বিদ্যা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে স্কলারশিপ পাইতে পারিতেন। তদনু- 
সারে রাজকৃষ্ণ বাবু পরীক্ষা দিয়! বৃত্তি লাভ করেন। ইনি অতিশয় 
ধীশক্তিসম্পন্ন, অনন্যকন্্রী ও অনন্তমনা হইয়া নিরস্তর অধ্যয়ন করি- 
তেন। সুতরাং রাঁজকৃষ্। বাবু ৬ মাসে ব্যাকরণ ও ছুই বৎসরে 
সাহিত্য, অলঙ্কার ও স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! 
বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়/ছিলেন। এই মন্বাদ শ্রবণে সংস্কৃত কলেদের শিক্ষক" 
গণ ও অপর সকলে বিশ্মঘাধষিত হন। ইহার কারণ এই যে, যিনি 
মাহিত্যের পণ্ডিত তিনি স্মৃতি বা অলঙ্কার পড়াইতে অক্ষম; যিনি 
যেবিষয়ের পণ্ডিত, তিনি তাহাই শিক্ষা দিতে সমর্থ, অপর বিষিয়ে 
সম্পূর্ণ অসমর্থ। অগ্রজ সকল বিষয়েই শিক্ষা দিতে দক্ষ ছিলেন। 
অনেকে রাজক্ৃষ্জ বাবুকে দেখিবার জন্ত অগ্রজের বাসায় সমাগত 
হইতেন। তংকালের কলেজের শিক্ষকগণ দাদার অলৌকিক ক্ষমতা 
দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সংস্কত কলেজের নিয়ম ছিল যে, ৩ বৎসর 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন এবং তৎপরে ছুই বৎসর সাহিত্য শিক্ষা করিতে 
হইত। অনস্তর এক বংমর অলঙ্কার শ্রেণীতে শিক্ষা লাভ করিয়া 
ব্যুৎপত্বি জন্মিলে, ছাত্রগণ দর্শন বা স্মৃতির শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত 
পরে টেষ্ট একজামীনে উত্তীর্ণ হইলে পর, সিনিয়ার ডিপার্টমেন্টে পরীক্ষা 
দিতে পাইত। এমত শ্থলে অগ্রজ আড়াই বৎসর শিক্ষা! দিয়! রাজকৃষণ 
বাবুকে সিনিয়রের পরীক্ষা দেওয়ানাতে চতুর্দিকে তাহার /ধন্তবাদ হইতে, 
লাগিল। কিরণ প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা পরিষ্জ 
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হইবার জন্ত অনেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় সমুপন্থিত 
হইতেন। | 

কলিকাতা তালতলা-নিবাসী ডাঁক্তার বাবু দুর্গাচরপ বন্দোপাধ্যায় 
বিদ্যাস|গর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। পুর্ধে তিনি হেয়ার সাহে- 
বের স্থুলের শিক্ষকের পদ পরিত্যাগ পূর্বক মেডিকেল কলেজে 
চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও 
চিকিৎসা বিদ্যাতেও অন্পূর্ণরূপ পারদর্শী ছিলেন। অগ্রজ কিছুদিন 
তাহার নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। উক্ত কৃতবিদ্য 
চিকিৎসক কলিকাতায় ্থাঁয়ী হইলে, আত্মীয়বর্গের ও অন্তান্ত সাধারণ 
লোকের সবিশেষ উপকার হইবে, এই মানসে, তাহাকে কলিকাতায় 
স্থায়ী করিবার নিমিত্ত অগ্রজের পরকান্তিকী ইচ্ছা হইয়াছিল । 
ইত্যবমরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ছশীতি মুদ্রা বেতনের একটী 
হেড রাইটারের পদ শুন্ত হইলে উক্ত ডাক্তার বাবুকে এ পদে নিযুক্ত 
করাইবার জন্য কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবকে অনুরোধ করেন। 
সাহেব তদীয় অনুরোধের বশবর্তী হইয়। দুর্গাচরণ বাবুকে এ পদে 
নিযুক্ত করিয়৷ দেন। 

সংস্কত কলেম্বের আসিষ্টা্ট সেক্রেটারি রামমানিক্য বিদ্যালস্কার 
মহাশয় পরলোক যাত্রা করিলে পর শিক্ষাসমাজের সেক্রেটারি ডাক্তার 
ময়েট সাহেব এ পদে উপযুক্ত লোক অর্থাৎ ইংরাজী ও সংদ্ক তভাষাভিজ্ঞ 
পণ্ডিত নিযুক্ত করিবার মানসে ফোর্ট উইলিয্বম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল 
সাহেবের সমীপে সমুপস্থিত হইয়! বলিলেন; একটা কার্ধ্যদক্ষ লোক 
নিযুক্ত না করিলে সংস্কত কলেজের বিশেষ উন্নতির আশা নাই। দেখুন, 

চীন রামচত্দ্র“বিদ্যাবাগীশ উ পরে কয়েক বৎসর ছিলেন। তাহার 
মৃত্যুর পর অবধি রামমাণিক্য বিদ্যালস্কার &ঁ কার্ধ্য করিয়া আসিতে- 
ছিলেম। উদ্লিখিত পণ্ডিতদ়্ দ্বারা কলেজের কোন উদ্দতি হইতে 
দেখি নাই. এক্ষণে আপনার পণ্ডিত ঈশ্বরচত্র বিদ্যাদাগরকে উ পদে 
নিষুক্ত কর! মর্বতোভাবে কর্তব্য। মার্শেল মাহেব, অগ্রজ মৃহাশকে 
সংস্কৃত কালেজের এ পদে নিযুক্ত হইবার কথা ব্যক্ত করিলে পর তিনি 
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ঘপিলেন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবিউ হইবার পুর্বে আমারও 
এ পদগ্রহণে আন্তরিক ইচ্ছা! ছিল। কিন্তু এক্ষণে মহাশয়ের নিকট 
হইতে কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া আমার যাইতে ইচ্ছা নাই। ইহ] শুনিয়া 
সাহেব সংস্কৃত কলেজে নিধুক্ত হইবার জন্য জগ্রহাতিশক্ প্রকাশ 
করাতে বলিলেন, মহাশয়! বর্দি আমার মধ্য সহোদর দীনবন্ধু 
স্ায়রত্বকে এই পদে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে সংস্কৃত কলেজের উ 
পদে নিযুক হইবার আমার কোন আপত্তি নাই। ইহার কারণ এই 
ষে, তথায় যাইয়া আমি যেকপ বন্দোবস্ত করিব, তাহাতে যদি সেক্রে- 
টারি বাবু রসময় দন্ত মহাশয়ের সহিত মনাস্তর ত্ঘটে, কিন্বা আমার 
বন্দোবস্ত বা কথা রক্ষ1 ন! পায়, ভাহা হইলে নিশ্চফ পদ পরিত্যাগ করিষ। 
মহমা কাধ্য পরিত্যাগ করিলে অর্থাতাবে আমার পরিবারবর্ণের 
বিশেষ কষ্ট হুইবে, কিন্তু এখানে আপনার নিকট দীনবদ্দুর করব 
থাকিলে অন্নকষ্ট হইবে না। আর আমার মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু 
অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন। অল্সবয়মেই মংস্কত কলেজে উচ্চ শ্রেণীর 
গরীক্ষান্ত সর্বপ্রধান হইয়া কয়েক বৎসর সর্বোত্কষ্ট এসকলার্শিপ 
পাইয়াছে। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমাকে যেরূপ ব্যাকরণ, 
সাহিত্য ও নাটকাদি পড়াইয়া এক, বদি দীনবন্ধু সেইরূপ পড়াইতে 
পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এখানে তোমার পদে নিধুস্ত করিতে 
আমার কোন আপত্তি নাই, ফলতঃ আমাকে রীতিমত পড়াইতে পারিলেই 
আমি সম্মত। ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি উত্তর করেন? ব্যাকরণ, কাব্য, 
অলঙ্ক।র, বেদান্ত ও দর্শন শাস্ত্রে এবং লীলাবতী ও বীজগণিতে দীনবন্ধুর 
বিশিষ্টন্ূপ ব্যুৎপত্তি ও অধিকার জাছে। অধিক আর কি বলিব, 
আমা অপেক্ষা দীনবন্ধু কোন বিধদ্ে ন্যন নহে, বরৎ অস্কশান্ত্রে বিশেষ 
বুাতৎপন্ন। ইহা শুনিয়া মার্শেল মাহেব গবরণষেন্টে স্িপোর্ট করিয়া মধ্যষ 
সহোদর মহাশয়কে অগ্রজ মহাশয়ের পদে নিযুক্ত করিলেন। 

এই সময় তিনি ছগ্ধ ও তদ্বার! যে সকল খাদ্য ডরব্য প্রস্বত হয় 
তৎসমস্ত ভোজন করিতেন ন|। ইহার কারণ এই যে, গাঁভীদোহন 
ষষয়ে বসকে আবদ্ধ রাখায় দেই বস স্তন্য পানার্থে ছটফট করে, 
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কিন্ত মনুষ্য এমন নৃশংস ও স্বার্থপর যে তাহার মাতৃহুদ্ধ তাহাকে পান 
করিতে দেয় না; এইবপ গ্রাভীদোহন দেখিয়া তাহার অত্যন্ত মানসিক 
কষ্ট হইত; কখন কখন চক্ষের জলে বক্ষশ্থল ভাঁমিয়া যাইত । প্রায় 
গঁচ বসর কাল তিনি দুগ্ধ ও ঘ্বৃতের দ্বার! প্রস্তত মিষ্টান্নাদি ভোজন 
করিতেন না। এবং তৎকালে মংস্তও পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজন 
করিতেন। কিছু কাল এই নিষ্বমে দ্িনগাত করেন, পরে জননী 
দেবীর অনুরোধের বশবন্তাঁ হইয়া, মত্স্ত খাইতে বাধ্য হইলে, কিন্তু 
তদবধি দু্ধী অসহা হইল অর্থাৎ দুগ্ধ পান করিলে ভেদ ও বমি হইত। 
১৮৪৬ ঃ অন্দের এপ্রেল মাসে অগ্রজ মহাশয় মাসিক ৫০২ টাকা 
বেতনে সংস্কৃত কালেজের আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি পদে প্রবিষ্ট হন। 
অনস্তর তিনি ব্যাকরণের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যত্বনের নূতন 
প্রণালী প্রচলিত করিলেন। তদনুমারে অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগকে শিক্ষা 
দিতে প্রবৃত্ত হন। বিদ্যালয়ের কোন কোন শ্রিক্ষক চেয়ারে উপবিষ্ট 
হইয়া নিদ্রা যাইতেন, ছাত্রগণের মধ্যে কেহ পাখা! লইয়া অধ্যাপককে 
বাতা করিত, এই কুপ্রথা উঠাইয়া দিলেন। সাড়ে দর্শটার মধ্যেই 
অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে, এইরূপ নিয়ম 
করিয়। দিলেন। অতংপর সেক্রেটারির বিন অনুমতিতে কি শিক্ষক কি 
ছাত্র কেহই ইচ্ছামত বিদ্যালয় হইতে বাটা যাইতে পারিবেন না। 
ছাত্রগণ ইচ্ছানুসারে একবারেই সকলে ক্লাশ হইতে বাহিরে মালীর গৃহে 
যাইতে পারিবে না, এক এক জন করিয়া যাইবে, কিন্ত তাহাও কাষ্ঠের 
পাশ গ্রহণ করিয়া যাইতে হইবে। অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিগণ আবেদন 
ব্যতিরেকে অনুপস্থিত হইতে পারিবেন না। সাহিত্য শ্রেণীতে যে সকল 
পুস্তক অধ্যয়ন ছইত, তন্মধ্য হইতে অশ্লীল কবিতা সমূহ রহিত করিয়া 
অধ্যাপককে অধ্যয়ন করাইতে হইত। কালেজ জুনিয়র ও সিনিয়র 
এই ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে সাহিত্য ও অলঙ্কারের শ্রেণী 
জুনিয়র । দর্শন, বেদান্ত ও স্মৃতির শ্রেণী সিনিয়র ৷ জুনিয়ারের পরীক্ষায় 
ছাঁত্রবর্গকে পাঁচ দিন পচ বিষয়ের পরীক্ষা! দিতে হইত। ব্যাকরণের 
প্রশ্ন হইত কিন্তু ছাত্রগণ নীরম বলিয়া প্রায় ব্যাকরণ দেখিতে আলস্ত 
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করিত) হৃতরাঁং ব্যাকরণে অনেক ছাত্র ফেল হুইত। একারণ অগ্রজ 
মহাশয় মাসে মাসে ব্যাকরণের পরীক্ষা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় 
যথানিয়মে উক্ত জুনিয়র ডিপার্টমেন্টের ছাত্রগণকে উপদেশ দিতেন। 
সাহিত্য ও অলঙ্গারের অধ্যাপক নিয়মানুসারে বান্থীলা ভাষা হইতে 
স্কত অনুবাদ, সংস্ক ত ভাষা হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ ও গ্লোকের টীকা 
করাইতেন। তৎকালে নিরম ছিল, অলক্কারের শ্রেণী হইতে ছাত্রগণ 
ললাবততী ও বীজগণিতের অস্ক শিক্ষা করিত, কিন্তু সাহিত্য শ্রেণীর 
ছাত্রগণের মধ্যে কেহ অঙ্ক শিক্ষা করিবার জন্য জ্যোতিষের শ্রেণীতে 
যাইত না, এতদ্বিষয়েও কর্তৃপক্ষের কোন বনোবস্ত ছিল না, সুতরাং 
সাহিত্য শ্রেণীর ছাত্রগণ অঙ্কে প্রায় ফেল হইত। এজন্য বিদ্যাসাগর 
অগ্রজ মহাশয়, যোগধ্যান শান্তর শ্রেণীতে সাহিত্যশ্রেণীর ভাত্রগণের 
অস্ক শিক্ষা করিবার জন্য নূতন ব্যবস্থা করিয়া দেন। ধীরপ দর্শন, 
ও স্মৃতির ছাত্রগণের, অলঙ্কার শ্রেণীতে শিয়া নিয়মানুসারে অলঙ্কার গ্রন্থ 
শিখিবার ব্যবস্থা! করিয়! দেন। অলম্কারের অধ্যাপক প্রেমচন্্র তর্কবাগীশ 
মহাশয় ছাত্রবর্ঁকে রীতিমত সংস্কৃত গদ্য পদ্য রচন| ও বাঙ্গালা রচনা) 
শিক্ষা দিতেন। দর্শন ও স্মৃতির শিক্ষক মহাশয় প্রশ্নের উত্তর লিধিবার 
অনুশীলনে বিশিষ্টরূপ ত্ববান হইতেন। এরূপ নিয়ম করিয়া দেওয়ায় 
ছাত্রগণের লিখিবার অধিকার জন্মিল। বিদ্যসাগরের এই অভিনব 
বন্দোবস্তে শিক্ষক ও বিদ্যার্থিগণ পরম সম্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। 
অগ্রজ মহাশয় সংস্কত কলেজের বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে এক সময় 
হিচ্ছ কলেজের প্রিন্সিপাল কাঁরসাহেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন । 
সাহেব টেবিলের উপর চন্পাদুকা! মহিত চরণদ্ন্ “উত্তোলন “করিয়| 
অগ্রজের সহিত কথোপকথন করেন। তাঁহার সেই অসৌলজন্তে 
অগ্রজ মনে মনে অমন্তষ্ট হইয়্াছিলেন। কিছু দিন পরে এ কারসাহেব 
হিন্দ কলেজের কোন কাধ্যানুরোধে সংস্কৃত কলেজে অগ্রজের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। কারসাহেব ইতি পূর্বে যেরূপ শিষ্টাচার 
দেখাইয়া আপ্যাক্িত করিয়াছিলেন, বিদ্যাসগর অদ্যাপি ভাহ। বিস্মৃত 
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হুন নাই। সাহেব দেখ! করিতে আমিতেছেন শুনিয়া, অগ্রজ্জ চটী 
চর্মপাদৃকা সহিত চরণযুগল টেবিলের উপর রাধিয্বা সাঁহেবকে বমিবার 
দন্ত কোনও রূপ সন্তাষণ বা অভ্যর্থনা করিলেন না। সাছেব দ্ডায়- 
মান হইয়া তাহার সহিত কথ! কহিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে 
সাহেব লজ্জিত ও অবমানিত হইয়া প্রস্থান করেন। তত্পরে শিক্ষাসমা- 
দের সেক্রেটারি ময়েট সাহেবের নিকট রিপোর্ট করেন যে, হিন্দ 
কলেজের কোন কার্ধ্যানুরোধে সংস্কৃত কলেজের আসিষ্টাট জেত্রে- 
টারির ফমীপে গিয়াছিলাম। তিনি আমার প্রতি যেরূপ অভদ্র 
করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিশেষরূপ অপমান হইয়াছে । অন্ত কোন্‌ 
ইউরোপীয়ান হইলে এরূপ অপমান সহা করিতেন ন|। শিক্ষাসমাজ 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৈফিয়ত তলপ করেন। তিনিও তাহার উত্তর 
লেখেন যে, ইতিপূর্বে ই সাহেব আমার প্রতি এরূপ সৌজন্য প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমাকে বসিতে না বলিয়া! টেবিলের উপর চর্ম 
পাচুকা সহিত চরণদ্বয় অর্পণ করিয়া, আমার সহিত কথাবার্তা! কহিয়া- 
ছিলেন। তাহাতে শিক্ষা সমাজের সেক্রেটারি পরম সন্তোষ লাভ করিয়। 
হাস্তপূর্ণ বনে কহিলেন, বাঙ্গালার মধ্যে পণ্ডিত বিদ্যামাগরের মত 
তেজন্বী লোক আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই; এই কারণেই আমরা, সকণ 
বাঙ্গালী অপেক্ষা পণ্ডিতকে আস্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাঁক্চি। 
বাস্বালায় বিদ্যাসাগরের সদৃশ আর দ্বিতীয় লোক নাই। ময়েট সাহেব 
যত দিন শিক্ষা সমাজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তত দিন বিদ্যাসাগরের সহিত 
পরামর্শ না করিয়া! কোন কার্ধ্য করিতেন না৷ 

ইৎ ১৮৪৬ সালে, পুজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় মানব- 
লীল! সম্বরণ করিলে, সংস্কভ কলেজে সাহিতা শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ 
শূন্য হয়। সংস্কৃত কলেজের ফেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় 
অগ্রজ মহাশম্বকে এ পদে নিযুক্ত করিবেন, শ্থির করিয়াছিলেন। এই 
সময়ে অগ্রজ সংস্কত কলেজে আসিষ্টান্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ তিনি অধ্যাপকের পদগ্রহণে অসম্মত 
হইয়া, মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ 
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অন্থরোধ করেন। তৎকালে মদনমোহন তর্কালঙ্কার কৃষ্ণনগর কলেজে 
প্রধান পণ্ডিতের পদে মাসিক ৫২ টাকা বেতনে নিধুক্ধ ছিলেন। 
অগ্রজের যত্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কার উক্ত পদে নিযুক্ত হন। জয়গোপাল 
তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সর্বানন্দ স্তণয্ববাগীশ সাহিত্য 
এেনীর প্রতিনিধিনূপে কার্ধ্য করিতেছিলেন, স্ভাক়বাগীশ মহাশয় পূর্বের 
তায় প্রত্যহ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া চেয়ারে বমিয়া নিদ্রা! যাইতেন, 
অনবরত নম্ত লইতেন, তথাপি নিদ্র। উইকে পরিত্যাগ করিত না। এই 
কারণে ছাত্রের এই কবিতাটা পাঠ করিতেন--“সর্বানদন্তায়বাগীশে! 
ভায়! নিত্যৎ নিদ্রাৎ যাতি কলেজমধ্যে । ধীরে! নাম! ধ্যাপন! নাগ্তি তন্ত 
চত্বারিংশনবুদ্রিকাণাং গ্রতেহপি।” তিনি ছাত্রগণকে পড়াইবার সময় 
কেবল মন্দিনাথের টীকাগুলি আবৃত্তি করিয়া দ্বিতেন। কবিতার ভাব, অর্থ 
কি অয় বলিয়া দিতেন না, তজ্জন্তই ছাত্রগণের মনহাতি হইত ন।। তিনি 
শিক্ষক থাকিলে, আগামী বর্ষে বাৎসরিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হইবার 
আশ! নাই এই বিবেচনায় সাহিত্যশ্রেণীর ছাত্রগণ আসিষ্টান্ট সেক্রে- 
টারিকে সমপ্ত বিবরণ অব্গত করাইয়াছিল এবং শিক্ষামমাজের অধ্যক্ষ 
ময়েট সাহেবের নিকট এই আবেদন করে যে, উপমুক্ত শিক্ষক ত্বরায় 
নিযুক্ত না হইলে, আমাদের পাঠের অনেক ক্ষতি হইতেছে। তৎকালে 
ভনেকের আত্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, সর্বানন্দ বহুকাল হইতে কলেজের 
সকল শ্রেণীতে প্রতিনিধির কাধ্য করিয়া থাকেন, অতএব উপস্থিত 
সাহিত্যশ্রেণীর কাধ্যটী ইহইারই হওয়া উচিত। সেই সময়ে অনেকে 
বলিয়াছিলেন, বিদ্যামাগর মহাশয়, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে তাড়াইয়। আপনার 
বু যদনকে আনাইবার জন্ত ছাত্রগণকে থেপাইয়াছে। অনন্তর, বিদ্যা 
সাগরের কৌশলে মদনমোহন তর্কালঙ্কার এ পদে নিষুক 'হইবার 
আদেশ পাইয়াছেন, শুনিয়া স্তায়বাগীশ মহাশয় প্রস্থান করেন। কৃষ্ণ. 
নগরের কার্ধ্য ত্যাগ করিয়! কলিকাতায় আসিতে মদনমোহন তর্কা- 
লঙ্কায়ের বিলম্ব হওয়ায়, বিদ্যাদাপর মহাশয় কয়েক দিন সাহিত্য- 
শ্রেণীতে কিরাতার্জুনীয় অর্থাৎ, ভারবি পড়াইডে প্রবৃত হইলেন। 
ছাত্রগণ তাহার অধ্যাপনা পাণ্ডিত্য দর্শনে পরমাহলাদিত হইয়াছিল! 
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তদনস্তর মনমোহন তর্কালঙ্কার ক্গিকতায় আগমন পূর্বক কয়েক 
দিবস বিদ্যাসাগরের বাসায় অবশ্থিতি করিম্বা, তাহার নিকট ভারবির ষে 
যে অংশ ছাত্রগণকে পড়াইতে হইবে সেই সেই শ্থলের সনেহ ভগ্ন 
করিয়। লইতেন। ক্রমশঃ তর্কালঙ্কার অধ্যাপন! কার্ধ্য করিয়া সাহিত্য- 
শাস্ত্রে অদাধারণ লোক হুইয়া উঠিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার 
অগ্রজের বাল্যবন্ধু ও সহাধ্যায়ী ছিশেন। এই কারণেই যে উহাকে 
& পদে নিযুক্ত করাইয়ছিলেন, একবপ নহে, কেবল, সহাধ্য- 
রনকাশে উক্ত মদনমোহন তর্বালগ্কারকে কাব্যশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎ্পর 
বলিয়া জানিতেন, তজ্ন্তই উহাকে পঁ পদে নিযুক্ত করিবার জন্ত 
প্রয়্াম পাইয়াছিলেন। আগ্রজের আন্তরিক আগ্রহাতিশয় না থাকিলে 
এরূপ উপযুক্ত তর্কালঙ্কার মহ।শয় উক্ত পদে নিযুক্ত হইতেন না। 
ততৎ্কালে ভাল বাঙ্গাল! পুস্তক ছিল না। জ্ঞানপ্রদীপ, প্রবোধ" 
চন্রোদয়, পুরুষপরীক্ষা ও হিতোপদেশের বাঙ্গাল! প্রভৃতি যে ৩।৪ 
খানি মাত্র থাঙ্গাল! পুস্তক ছিল, তশ্পাঠে কোনও ফলোদয় হইত ন]। 
সিবিলিয়ানদের অধ্যয়নের অত্যত্ত গোলযোগ হইত। একারণ ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেম্তের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব মহোদয় অগ্রজ মহাশয়কে 
এক দিবস বলেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি কতকগুলি ভাল বাঙ্গালা পুস্তক 
ভাষান্তর হইতে অনুবাদ বা নূতন রচন। করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত কর, 
নচেৎ এখানকার"ছাত্রগণের বাঙ্গাল! শিক্ষার অত্যন্ত অহ্বিধা দেখিতেছি। 
সাহেবের অনুরোধ গ্রবণে, অগ্রজ বলিলেন, মহাশয়! আমি কি লিখিব, 
আদেশ করুন। সাহেব বলিলেন, তুমি ত হিন্দী বেতালপঞ্চবিংশতি : 
রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছ। এ পুস্তক অবলম্বন করিয়া! হিন্দীতাষ! 
হইতে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদ কর। আর মিরাজউদ্দোৌলার সিংহাঁ- 
সনাধিরোহণ হইতে ইংরাজদের বাঙ্গাল। অধিকার পধ্যস্ত মার্শমন 
সাহেবের রচিত ইংরাজী পুস্তক অবলম্বন করিয়া! সরল বাঙ্গালা ভাষায় 
অনুবাধ কর। বেতালপঞ্চবিংশতির বাঙ্গালা ছাপাইতে যেমন অধিক: 
ব্যয় হইবে, তেমন গব্্ণমেন্ট এখানকার লাইব্রেরীর জন্ত একশত 
পুস্তক ৩**২ তিন শৃত টাকা মুল্যে গ্রহণ করিবেন। তাহাতে তোমার, 
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ছাঁপানার ব্যয় নির্বাহ হইবে। অবশিষ্ট পুস্তক বিক্রয় করিয়! তুমি 
বখেই লাভ করিতে পারিবে। প্রথমত; মার্শে সাহেবের উত্তেজনায় 
উৎসাহাধিত হইয়া তিনি হিন্দী বেতালের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। অল্প দ্রিনের মধ্যে লেখ! শেষ হইলে, এ পুস্তক লালবাজারস্ছ 
রোজারীয় কোম্পানির মুদ্রাধ্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। 

তিনি আসিষ্টান্ট সেক্রেটারির পদে প্রতিষ্টিত হইয়া সংস্কৃত কলেজের, 
বন্দোবত্ত করায়, কলেজের সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় ও এডু- 
কেন কৌন্সেলের সেক্রেটারি ডাক্তার ময়েট সাহেব, পরম সম্তোষ 
লাভ করিয়্াছিলেন। তাহার বন্দোবস্তে অন্তান্ত বসর অপেক্ষা এই 
বৎসরের ইস্কলার্শিপ পরীক্ষার ফল অনেক অংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল ॥ 
বৎসর ফাঙ্কন মাসে পারিতোধিক বিতরণ কার্ধ্য সমাধার পর অগ্রজ, 
ছোট ছোট ভাইগুলিকে কলিকাতায় রাখিয়া বাঁটী গমন করেন 7 
ইহার কয়েক দিন পরে দ্বাদশব্াঁয় হরচ্্র ;নামক চতুর্থ সহোদর, 
বিহ্ৃচিকা' রোগে আক্রান্ত হুইয়া অকালে কাশগ্রাসে নিপতিত হয়। 
অন্গত, অনাধারণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন, ভ্রাতার মৃত্যুসন্থাদে অগ্রজ মহাশক 
অত্যন্ত শোকাতুর হইয়াছিলেন। লেখাপড়ার চচ্চ৷ একবারে পরিত্যাগ 
করিয়া দিবারাত্রি কয়েক মাস রোদনেই সময়াতিপাত করিতেন। ৫1৬ 
মাম রীতিমত আহার না করায়, অতিশয় দুর্বল হইয়াছিলেন। ভ্রাত্ৃ- 
বর্ণের মধ্যে হরচন্্র অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল। তাহার উপর জ্যেষ্ঠের 
এরূপ আশ! ছিল যে, নিজে পরিবার প্রতিপালনের জন্ত চাকরি 
করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছি, ইচ্ছামত তালরূপ লেখাপড়া শিখিতে 
পারিলাম না; যাহা জানি, তাহাতে দেশের কোন উপকার হইবে 
না। হরচত্রকে মনের মত লেখাপড়া শিখাইব, তাহার দ্বারা দেঁশস্ছ | 
লোকের উপকার হইবে। জননী দেবী, পুত্রশোকে আহার নিদ্বা পরি- 
ত্যাগ পূর্বক নিরস্তর রোদন করিয়া থাকেন, এ কারণ তাহার সাম্বনার 
জন্ত অন্তান্ত ভ্রাত্ববর্ঁকে কলিকাত। হইতে দেশে গাঠাইয়া দেন।, 
মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ভায়রত্ব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান 
পণ্ডিদের কার্যে ৬ মাম প্রতিনিধি রাখিয়া অন্তান্ত ভ্রাত্বর্গ সমি* 
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ব্যাহায়ে দেশে অবশ্থিতি করেন। কিয়ঙ্গিবদ পরে জননী দেবীর 
শোকের কিছু লাঘব হইলে পর অগ্রজ মহাশয় আমাদিগকে পুনব্বার 
কলিকাত। যাইবার আদেশ করেন। 

& সময় অগ্রজ মহাশয়, সংস্কৃত কলেজের কোন বন্দোবস্ত উপলক্ষে 
কথ! রক্ষ। না পাওয়ায় হঠাৎ কণ্ম পরিত্যাগ করেন। রেজাইনপত্র প্রা্থ 
হইয়| কলেজের অধ্যক্ষ বাবু রসময় দত্ত ও শিক্ষাসমাজের সেক্রেটারি 
ডাক্তার ময়েট সাহেব, অগ্রজকে অনেক প্রকার উপদেশ প্রদান 
করিয়া কর্ম পরিত্যাগ করিতে নিবারণ করেন, এবং অন্তান্ত আত্মীয় বন্ধু- 
বান্ধবও বিশিষ্টরূপ হিতগর্ত উপদেশ দেন, কাহারও কথা শ্রবণ করেন 
নাই। একারণ অনেক আত্মীয় তৎকালে বলেন, বিদ্যাসাগর অতঃপর 
তুমি কি করিয়া! দিনপাত করিবে? তাহা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে 
উত্তর করিলেন, আলু পটল বিক্রয় বা মুদীর দোকান করিয়। লীবিকা 
নির্বাহ করিব। এরূপ সম্মানের কার্ধ্য অক্রেশে পরিত্যাগ বরাষ 
অনেকে আশ্চর্যযাহিত হন। তংকালে কেহ কেহ বলেন যে বিদ্যা 
সাগরের ভ্রম হইয়াছে, নচেৎ সম্মানের পদ পরিত্যাগ করেন কেন? 
কিন্তু কর্ম ত্যাগ করিয়া অগ্রজের কিছুমাত্র মানসিক কষ্ট হইল না। 
তৎকালে বাসায় নিরুপায় আত্মীয় ও স্বসম্প্কীয় প্রায় ২টি বালককে 
অন্পবন্থ দিয়া বিদ্যালয়ে অধায়ন করাইতেছিলেন। তন্মধ্যে কাহাকেও 
যাসা হইতে যাইবার কথা এক দিনের জন্তও বলেন না। বাল্যকাল 
হইতে অগ্রজ মহাশয় পরম দয়ালু ছিলেন। পরের কিসে উপকার হইবে 
সতত এই চিস্তাতেই মগ্র ছিলেন। ভালরূপ ইংরাজী ভাষা শিক্ষা র জন্ত 
প্রত্যহ প্রাতে বহুবাজারের পঞ্চাননতলাস্থ বাসা-ভবন হইতে সভ্ভা- 
যাজারন্থ রাজা রাধাকাস্ত দেবের বাঁটীতে রাজার জামাতা বাবু অনৃতলাল 
মিত্র ও অপর জামাতা বাবু হীনাখচন্ত্র বস্থুর নিকট যাইতেন। একাগ্রে- 
চিত্ত হইয়া, আগ্রহাতিশ় সহকারে ইংরালী ভাষার অনুশীলনে প্রবৃত্ত 
হয়েন। মধ্যম হোদর ফোর্টউইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদ 
নিযুক্ত ধাকিয়া মাসিক যে ৫০২ টাকা বেতন পাইতেন,তদ্বীরা কলি- 
কাতার বামাখরচ স্বতি কষ্ট নির্বাহ হুইত্তে লাগিল। অগ্রজ 
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মহাশয় দেশ ঘাটীর মাসিক ব্যয় নির্বাহের জন্ত মাসে মাষে ৫* 
টাকা ধণ করিয়া প্রেরণ করিতে লাগিলেন । | 

১৯০৩ সংবতে হিন্দী বেভালপঞ্চবিংশতির বাঙ্গাল! ভাষায় অনুবাদ 
প্রকাশিত করিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের কর্মাধ্যক্ষ একশত 
বেতাল পঞঝবিংশতি সিবিলিয়ানদের পাঠের উদ্দেশে তথাকার লাইব্রেরীতে 
রাখিলেন ? গবর্ণমেন্ট উহার মূল্য ৩০২ টাঁকা! প্রদান করেন। এভদ্বার! 
ছাপানার ব্যয় নির্বাহ হইল। অবশিষ্ট চারি শত পুস্তকের মধ্যে প্রায় 
চুই শত পুস্তক আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবকে বিনামুল্যে বিতরণ করেন। 
বেতালপঞ্চবিংশতি মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে অপর আর কেহ কখন এরূপ 
উৎকৃষ্ট বাঙ্গালাভাধাব পুস্তক লিখিতে পারেন নাই। এজন্ত দেশ বিদেশে 
অগ্রজ মহাশয়ের ধন্যবাদ হইতে লাগিল। প্রথম এক বেতালপঞ্চ- 
বিংশতি লিধিন্ন। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে তাহার অদ্বিতীয় নাম প্রকাশিত 
হইল। বেতালপঞ্চবিংশতি পুস্তকে অতি হুমধুর পদবিস্তাস হইয়াছে। 
বেতালপঞ্বিংশতির যাশ্গালা তৎকালে সকল সম্প্রদায় লোকের পাঠ 
করিবার জন্ত আন্তরিক ইচ্ছা হইয়াছিল। এই পুস্তকের বাঙ্গালা পাঠ 
করিয়া তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের ও অন্ান্ত বিদ্যালয়ের বালকবৃদ্ 
বাঙ্গাল! লিখিতে শিক্ষা করিতেন। অগ্রজ মহাশয়, বান্গাল! ভাষ। শিশ্ষার 
আদি পথপ্রদর্শক, ইহা সকলকেই মুক্তকঠে স্বীকার করিতে হইবে। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রচলিত বাঙ্গাল! ভাষা! লিখিবার ও শিক্ষ] করিবার 
আদি গুরু্বরপ। এসময়ে কি সংস্কত কি ইংরাজী বিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণ অনেকেই বেতালপঞ্চবিংশতি পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিয়৷ কর্ঠৃথ 
করিয়াছিল) ইহার তাৎ্পর্ধ্য এই বে বাঙ্গালা রচন1 বা অনুবাদ 
করিবার সময় বেতালপঞ্চবিংশতির কোন কোন স্থানে অবিকল পক্চি 
লিখিয়া দিত | 

ইহার বিয়দ্দিবস পরে মার্শমন সাহেবের হিষ্টিরি অব বেক্গল অর্থাৎ 
বাঙ্গালার ইতিহাস, দিরাজদ্দৌলার সিংহাসনাধিরোহণ হইতে ইংয়াজ-. 
দের অধিকার পর্যন্ত, প্রাঞ্জল দেশীয় ভাবায় অনুবাধ করিয়া মুত 
ফরেন। ততকালে বাঙ্গালার ইতিহাস মকলেই সমাদর পূর্বক গ্রহণ 
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করেন। গ্প্পদিনের মধ্যেই সকল পৃস্তক নিঃশেষ হইয়া যায়”। হহার 
কয়েক মাস পরে অর্থাৎ সন ১২৫৬ সালের ২৬ শে ভাদ্র জীবনচরিত 
নামক পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। এই পুস্তক রর 
উইলিয়ম চেম্বর্স, বহুসংখ্যক হুপ্রসিদ্ধ মহানুভ বদিগের বৃত্ান্ত সঙ্কলন 
কৰিয়! ইত্রাজী ভাষায় যে জীবনচরিত পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, 
তন্মধ্য হইতে কেবল কোপর্নিকস, গালিলিয়, নিউটন, হর্শেল প্রস্তুতি 
কয়েকটি মহান্ুভবের চরিত ইংরাজী ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় 
অনুবাদ করিয়! প্রকীশ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে এতদেশীয় কেহ 
ফখন এরূপ জীবনচরিত সন্ভলন ব1 অনুবাদ করেন নাই। বিশেষতঃ 
এতদেশে এরূপ জীবনচরিত লিখিবার প্রথ! পুর্বে প্রচলিত থাকে 
নাই। ইউরোপীয়দের স্তায় জীবনচরিত লিখিবার প্রথ! প্রচলিত 
থাকিলে, এতদেশেরও অনেক মহানুভবের নাম প্রকাশ হইত। 
ছুর্তাগ্য প্রযুক্ত এরূপ প্রথা না থাকাতে ভারতবর্ষের পূর্বতন 
অসংখ্য মহান্গভব মহামহোপাধ্যায়ের নাম কালসহকারে বিলুপ্তপ্রায় 
হইয়াছে। বাঙ্গাল। দেশের বিদ্যার্ধা বালকবৃন্দের বিশিষ্টন্নপ উপকার 
দর্শিতে পারে এই আশা বিদ্যাসাগর মহাশক এ পুগতকের অনুবাদে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। “সামান্ত কৃষকের পুত্র নিউটন নিজের যর 
ও পরিশ্রমে লেখ! পড়া শিক্ষা করিয়া জগছিখ্যাত হইয়াছিলেন। নিউ- 
টন অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান ও বিদ্বান হইয়াও হ্বভাবতঃ বিনীত ছিলেন। 
আপন বিদ্যার কিকিমমাত্র অভিমান করিতেন না। নিউটনের এই এক 
সুপ্রসিদ্ধ কথা ধরাতলে জাগরূক রহিয়াছে আমি বালকের স্তায় বেলা- 
ভূমি হইতে উপলখও অন্কলন করিতেছি, জ্ঞানমহার্ণৰ পুরোভাগে 
অস্ষুতরহিয্বাছে* ইত্যাদি রূপ বিদ্যাশিক্ষার উত্তেজক জীবনচরিত পাঠে 
এতদেশীয় লোক নানাপ্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইবে, দ্বিতীয়তঃ আলু- 
সঙ্গিক তত্দেশের তত্বৎকালীন ব্বীতি, নীতি, ইতিহাস, আচার, ব্যবহার 
পরিজ্ঞাত হইবে । বিদ্যাসাগর মহাশয় এ পুস্তক মুদ্রিত করিবার হবষ্মদিনের 
মধ্যেই লোকের আগ্রহাতিশয়ে সমস্ত জীবনচরিত পুস্তক নিঃশেষ হইল | 
(তৎকালীন বিদ্যার্থা মাত্রেই এই পুস্থক সমাদর পূর্বক পাঠ করিতেন। 
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বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নুন্দর অহ্বাদ ও ললিত রচনা প্রণালী দর্শনে 
সকলে অপরিসীম আননদলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং সাধারণের 
নিকট অদ্বিতীয় লেখক বলিয়া প্রশংসাভাজন হুইয়াছিলেন। ইতি- 
পুর্বে সাধু্ভাষায় ইংরাজী পুস্তকের এরূপ অনুবাদ করিতে কেহ সঙ্গম 
হন নাই। 

কাণ্তেন ব্যাঙ্ক সাহেব সংস্কত, বাঙ্গালা ও হিন্দী শিক্ষার মানসে 
শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ডাক্তার ময়েট সাহেবকে এই অনুরোধ করেন ষে 
ইতরাজী ও সংস্ক.ত ভাষাক্ক বিলক্ষণ একটি পণ্ডিত নির্বাচন করিয়া দেন। 
ময়েট সাহেব, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি কাধ্য পরিত্যাগ 
করিয়। নিরর্থক বিয়া আছেন মনে করিয়া কাণ্ডেন ব্যাঙ্কে শিক্ষা 
দিবার জন্য অগ্রজ মহাশয়কে অনুরোধ করেন। অগ্রজ মহাশয় ময়েট 
সাহেবের অনুরোধপরতন্ত্র হুইয়া ব্যাঙ্ক সাহেবকে কএক মাস প্রত্যহ 
শিক্ষা দিতে যাইতেন। সাহেব স্বশ্পদিনের মধ্যেই বানগালা ও হিন্দী ভাষ! 
ভালরূপ শিক্ষা করিলেন। কয়েক মাস পরে ব্যাঙ্ক সাহেব মাঞিক 
৫০২ টাকার হিসাবে একবারে কঞএক মাসের টাক! তাহাকে প্রদান 
করেন, কিন্ত তিনি এ টাকা গ্রহণ করিলেন না। সাহেব টাকা 
না লইবার কারণ জিজ্ঞাস! করায় অগ্রজ বলেন, আপনি বলিয়াছিলেন 
যে আপনি ময়েট সাহেবের পরম আত্মীয়, আমিও তাহার আত্মীয়, 
এমত স্থলে আমি কি প্রকারে আপনার নিকট বেতন লইতে পার্নি। 
চাকরি নাই ক্রমশঃ খণগ্রত্ত হইতেছেন, তথাপি সাহেবের নির্ধন্ধীতি- 
শয়েও শ্রমলব্ধ টাকা গ্রহণ করিলেন না। এরূপ অবস্থায় অন্ত লোক 
কদাচ উপস্থিত প্রচুর টাকা পরিত্যাগ করিতে পাঁরিতেন না। বাল্যকাল 
হইতেই তাহার অর্থের প্রতি দৃষ্টি কম। রঃ এ 

এই সময়ে অগ্রজ মদনমোহন তর্কলক্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া 
সংস্কূত যন্ত্র নাম দিয় একটি মুদ্রাষন্ত স্থাপন করেন। ৬০* টাকায় 
একটি প্রেস ক্রয় করিতে হইবে, টাকা ন! ধাকাতে তাহার পরম ব 
বাষু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট এ টাকা খণ করিয়া তর্কা 
হস্তে দেন, তাহাঢুতই তর্কালক্কার প্রেস ক্রয় করেন। টাকা, 






৭৮ বিস্ভাসাঁগর-জীবনচরিত | 


নীলমাধব মুখোপাধ্যাঘকে প্রত্যর্পণ করিবার কধা ছিল। এক দিবস 
কথা প্রসঙ্গে মার্শেল সাহেবকে বলেন যে, আমর! একটি ছাপাখানা 
্রস্তত করিয়াছি, যদি কিছু ছাপাইবার আবশক হয় বলিবেন। হা 
শুনিয়া সাহেব বলিলেন, বিদ্যা্ধা দিবিলিয়ানগণকে যে ভারতচন্ত্রকৃত 
অন্নদামঙ্গল পড়াইতে হয়, তাহ! অত্যত্ত জন্য কাগজে ও জধন্ত অক্ষরে 
মুদ্রিত, বিশেষতঃ অনেক বর্ণাশুদ্ধি আছে, অতএব যদি কৃষ্ণনগরের 
রাজবাটা হইতে আদি অরদ্ামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া শুদ্ধ করিয়া ত্বরার 
ছাপাইতে পার, তাহা হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্ত আমি এক- 
শত পুস্তক লইব, এবং এ এক শতের মূল্য ৬*০২ শত টাকা দিব। 
অবশিষ্ট ধত পুস্তক বিক্রয় করিবে, তাহাতে তুমি যথেষ্ট লাভ করিতে 
পারিবে, তাহ! হইলে যে টাকা খণ করিয়া ছাপাখানা করিয়াছ, 
তথ্মমস্তই পরিশোধ হইবে | সৃতরাঁৎ কষ্নগরের রাজবাটী হইতে 
অন্দামঙ্গল পুস্তক আনাইয়1 মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। একশত 
পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দিয়! ৬**২ ছয় শত টাকা প্রাপ্ত হন, 
& টাকায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের খণ পরিশোধ হয়। ইহার পর 
যে সকল সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন পুস্তক মুদ্রিত ছিল না, তৎসমস্ত্ 
গ্রন্থ ক্রমশঃ মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
ও মংস্কত কলেজের লাইব্রেরীর জন্য নৃতন মৃতন যে পরিমাণে পুত্তক 
লইতে লাগিল, তদ্দারা ছাপানার ব্যয় নির্বাহ হইয়াছিল। অন্যান্য 
লোক ধাহ। ক্রম করিতে লাগিলেন, তীহ1 লাভ হইতে লাগিল। & 
টাকায় ক্রমশঃ ছাপাধানার ইঞ্টেট বা কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন । 
অনপ্তর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটারের পদ শৃন্য হইলে 
শ পদৈ অগ্রজ মহাশদ্স মাসিক ৮০২ টাকা বেতনে নিযুক্ত 
হইলেন। তথাপি যেরূপ পরিশ্রম করিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিতে-: 
ছিলেন, এক্ষণে শিক্ষা বিষয়ে কখন ক্রেটি করেন নাই। ইংরাজীতে 
যে সকল রিপোর্ট গবর্ণসেণ্টে পাঠাইতে হইত তৎসমূদায় স্বয়ং রচন! 
/ রিতেন; অন্ত কাহারও সাহায্য লইন্তে হইত না। তাহার ইৎরাজী 
না অতি উৎকৃষ্ট হই একারণ ককতবিদ্য ইংরাজী লেখকগণ 
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উহার ইতরাজী রচন! দেখিয়া আশ্চর্ধ্যান্বিত হইতেন। সর্ধদা অনেক 
রিপোর্ট করিয়। রচনা যেমন উৎকৃষ্ট হইয়াছিল তামুরূপ ইংরাজী 
হস্তাক্ষরও অতি উত্তম হইয়াছিল। পণ্ডিত লোকের অধিক বয়সে 
নিলের ঘত্ব ও পরিশ্রমে যে এরূপ ইতরাজী শিক্ষা করা! অতি আশ্চর্যের 
বিষয় বলিতে হইবে। 

এই সময় সংস্কৃত কলেজের গণিতশান্ত্াধ্যাপক যোগধ্যান পণ্ডিত 
মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি সংস্কত কলেজের ছাত্রগণকে লীলাবতী 
ও বীজগণিতের অঙ্ক শিক্ষা দ্িতেন। তঙকালে তিনি বঙ্গদেশের 
মধ্যে অস্কশান্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কলেজের কর্মাধ্যক্ষ বাবু 
রসময় দন্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে, গণিতশাক্ত্রের অঙ্ক শিক্ষা 
দিবার লোঁক নির্বান করিয়া আনিবার ইচ্ছ1 প্রকাশ করেন, কিন্ত 
অগ্রজের অভিপ্রায় এই যে সং্কৃত কলেজের মধ্যে যিনি অঙ্গে প্রতি- 
বংসর পরীক্ষায় সর্বাশ্রেষ্ট, হইয়া থাকেন) ন্তায় বিচারে তাহারই 
এই পদ পাওয়া সর্ববতোভাবে বিধেয়, মনে মনে এই স্থির করিয়া শিক্ষা- 
সমাজের প্রেসিডেন্ট ও ফেক্রেটারিকে অনুরোধ করিয়! বলেন যে, সংস্কৃত 
কলেজের সকল ছাত্র অপেক্ষা! প্রিয়নাথ ভট্টাচার্ঘ্য প্রতি বসর অস্ষের 
পরীক্ষায় সর্কবোংকষ্ট হইয়া থাকেন এবং কলেজের অকল ছাত্র অপেক্ষা 
তাহার অঙ্কে ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে। অন্তান্ত বিষয়েও পরীক্ষায় গত বৎসর 
অর্বোংকষ্ট হইয়া প্রধান এস্কলার্শিপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব উক্ত 
পদ তাহারই পাওয়া উচিত, ইহা শ্রবণ করিয়! শিক্ষাসমাস্ত প্রিয়নাথ 
ভটাচারধ্যকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। প্রিক্ননাথ ভট্টাচার্য করে নিযুক্ত 
হইয়। আন্তরিক যত্ের সহিত বালকগণকে শিক্ষা দিতেন। তজন্ই 
গত বংসর অপেক্ষা এ বৎসর পরীক্ষায় ছাত্রগণ অঙ্কে উৎকৃষ্ট চইয়া- 
ছিল। পরীক্ষায় পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ফল ভাল হওয়াতে অগ্রজ 
প্রিয্নাথের প্রতি পরম সন্ধ্ট হইয়াছিলেন। 

এই বৎসর শিক্ষাসমাজ সংস্কৃত কলেজের জুনিয়র ও সিনিয়র উভয় 
ডিপার্টমেন্টের বাৎসরিক পরীক্ষার ভার বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ডাক্তার, 
রোয়ারের প্রতি অর্পণ করেন। অগ্রজ মহাশয়ই স্বয়ং উত্ত় ভিপার্ট-. 


৮০ বিষ্ভাসাগর-জীবনচরিত । 


ষে্টের প্রশ্ন প্রশ্তত করেন। কলেজের অধ্যাপকগণ প্রশ্ন দেখিয়া সন্তষ্ট 
হইয়্াছিলেন। পাঁচ দিবস পরীক্ষার স্থলে উপস্থিত থাকায়, প্রশ্ন প্রস্থত- 
করায় ও পরীক্ষার কাগজ দেখায়, যথেষ্ট পরিশ্রম হইয়াছিল, তজ্ঞন্ত 
গবর্ণমেণ্ট হইতে উভদ্ন পরীক্ষকই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! সিনিয়র 
ডিপার্টমেন্টের পরীক্ষায় রামকমল ভটাচার্ধ্য কাব্য ও অলপ্কারের প্রশ্নের 
উত্তর সর্বাপেক্ষা ভাল লিখিয়াছিলেন, একারণ অগ্রজ মহাশয় রামকমল 
ভষ্টাচার্ধ্যকে এর টাকা হইতে সমগ্র সংস্কৃত মহাভারত পুস্তক ক্রয় 
করিয়। দিয়াছিলেন। অবশিষ্ট টাক! হইতে দরিদ্র লোককে বস্ত্র ক্রয় 
করিয়া দেন। ততকালে কোন পরীক্ষক নিজ হইতে ছাত্রকে পারিতোষিক 
প্রধান করেন নাই ; বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এ বিষয়ের প্রথম পথপ্রদর্শক 
বলিতে হইবেক। এ সময় রামকমল তটাচার্ধ্য কঠিন রোগে আক্রান্ত 
হুইয়া' কষ্ট পাইতেছেন, ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বাবু ছুর্গীচরণ বন্দ্যা- 
গাধ্যায় ডাক্তার মহাঁশয়কে সমভিব্যাহারে করিয়া রামকমল বাবুর 
বাটী যাইয়া চিকিংসা করাইতে প্রবৃত্ত হন। যত দিন তিনি সম্পূর্ণকূপ 
আরোগ্য লাভ করিতে ন! পারিক্াছিলেন ততদিন অগ্রজ বহুবাজারের 
বাসাহইতে িমুলিয়ায় তাহাদের বাটা যাইতে আলম্ত করিতেন না। 
তাহার অনুরোধে দুর্মীচরণ বাবু ভিজিট গ্রহণ করেন নাই। এ সময়ে 
র/মকমল বাবুর বাটীতে দেবনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত দাদার 
প্রথম আলাপ হয়। তিনি উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সন্মান 
করিতেন। তৎকাঁলে নীলাম্বর বাঁধুর শৈশবাবস্থা। নীলাম্বর বাবু 
এ সময়ে বহুকাল হইতে রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। 
অগ্রজ নীলান্বর বাবুর মন্তক দেখিয়! ব্যক্ত করেন যে, এই বালক 
অদাধাঙণ ধীশক্তিমুদ্পন্ন। তিনি তাহাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া! 
লেখ! পড়ার বঙ্গোবস্ত করিয়৷ দেন। 

সন ১২৫৬ সালের ৩* শে কার্তিক নিশাযোগে অগ্রজ মহাশয়ের 
পরী এক অন্তান প্রসব করেন। তিনি, অধিক বয়স পধ্যস্ত পূত্রলাভে 
বঞ্চিত ছিলেন; একারণ, পিড়দেব তাহাকে নারায়ণের ওষধ সেবন 
করান, তঙ্গিমিত এ শিওর নাম নারায়ণ রাখেন। ইহার কয়েক দিন 
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পরে অষ্টমবর্ষায় পঞ্চম সহোদর হরিশ্চম্্র লেখা পড়। শিক্ষার জনতা 
কলিকাতায় গিয়াছিল। তাহার কলিকাতায় উপস্থিতির কয়েক দিন 
পরে বিষম বিস্ুচিক! রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে নিপতিত 
হয়। একাঁরণ অগ্রজ্জ মহাশয় কয়েক মাস শোকে অভিভূত হইয়া" 
ভিলেন। তিনি যথাসময়ে রীতিমত ভোজন করিতেন না এবং লেখা 
পড়ায় বিরত হুইয়াছিলেন। আমরা সাত তাই, এজন্ত জ্যেষ্টাগ্রজ সর্বদা 
বলিতেন যে, যদ্যপি সকলে জীবিত থাকি দেশের অনেক উপকার 
করিতে পারিব। তিনি মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলেন, নিজে উপার্জন্‌ 
করিয়া সংসার নির্বাহ করিব, অন্তান্য ভ্রাতবর্গকে দেশে রাখিয়া 
বিদ্যালয় ম্থাগন করিয়া দেশের দরিদ্র লোকের সম্ভানগণকে লেখা 
পড়া শিখাইব। কিন্তু উপর্যপরি ছুই বংসরে-ছুইটি ভাতার মৃত্যুতে 
হতাশ হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র ইতিপূর্বে বলিয়াছিল যে, দাদা! আমার 
বিবাহে বাজন। করিতে হইবে, এজন্ত অদ্যাপি অগ্রজ অপর লোকের 
বিবাহে বাদ্যের শব্ধ শুনিলে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপুর্বক অশ্রুবিসর্জন্‌ 
করিতেন। লোকপরম্পরায় শুনিলেন, জননী দেবী পুত্বয়ের মৃত্যুতে 
সর্বদা রোদন ক্রিয়া থাকেন; এজন্ত জননী দেবীকে দেশ হইতে 
কলিকাতা লইয়া যান। তথায় পাঁচ মাস কাল নিকটে রাখিয়া সাস্তুন। 
করেন। জননী, দেশে থাকিয়া পাকার কাধ্য স্বয়ং নির্বাহ করিয়! 
অপরাপর আগন্কক ব্যক্তিগণকে বা দরিদ্র নিরুপাক্দ লোকদিগকে 
ভোজন করাইতে ভাল বাসিতেন। তাঁহাকে অন্তমনগ্ক করিয়! রাখিবার 
জন্ত তিনি সর্বদা] আত্মীয় ও বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া! আনিতেন। 
জননী গ্বয়ং পাকাদি কার্ধ্য নির্ধাহ করিয়া উপস্থিত নিমস্ত্রিতর্দিগকে 
থাওয়াইতেন। রক্ধন পরিবেশনাি কার্যে ব্যাপৃত, থাকায় 'গাহার 
শোকের অনেক লাব্বব হইতে লাগিল। জননীকে সন্তষ্ট করিবার জন্ত 
পাচ মাম কাল অকাতরে যথেষ্ট টাক ব্যয় করিয়াছিলেন। কিয়ৎ- 
পরিমাণে শোকের হাঁস হইলে পর বৈশাখ মাসে ভন্তান্ত ভ্রাত্ববর্গ সহিত 
জননীকে দেশে পাঠাইয়৷ দেন। & মাসে অগ্রজের পুর নারায়ণের 
যঃক্রম ছয় মাস) তাহার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে পিতৃধেব সমায়োহ 
ও ১৭ 
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করিয়া আত্মীয়গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন। অগ্রজ তৎকাশ- 
পর্য্যন্ত মৃত হরিশচন্ত্র ভ্রাতার শোক সন্বরণ করিতে পারেন না) কেবল 
পিতার অন্থরোধে দেশে গমন করেন। দেশে অবস্থিতির সময় মনে 
মনে চিন্তা করিলেন যে, অল্পবয়স্ক বালকবালিকাগণ প্রথম, দ্বিতীয়, ও 
তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষা পড়িয়া, তত্পরে কি পুস্তক অধ্যয়ন করিবে? 
অনস্তর রুডিমেন্টদ্‌ অফ নলেজ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বোধোদয় 
নামে একখানি পুস্তক ১২৫৭ সালে মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। নিয়- 
শ্রেণীন্থ বালকগণের পাঠোপযোগী এরূপ কোনও পুস্তক একাল পর্যযস্ত 
কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। 

বাল্যকাল হইতে অগ্রজ মহাশয় মনে মনে চিন্তা করিতেন যে 
স্রীলোকেরা কেন লেখা পড়া শিক্ষা করিতে পায় না? কেনই বা 
ইছারা যাবজ্জীবন, জ্ঞানোপার্জানে অসমর্থ থাকে? কুলীনদিগের 
বহুবিবাহ কি উপায়ে রহিত হয়? ইহ! কিছু শীস্্রসম্মত নক, এই 
কুপ্রথা যত দিন না দেশ হইতে নির্বামিত হয়, ততদ্দিন বঙ্গনিবাসী 
হিনদুগ্রণের মল নাই। 
বিধবা বালিকা দৃষ্টিপথে পতিত হইলে আত্তরিক দুঃখানুভব করিতেন। 
এক দিবস, কোন আত্মীয়ের দ্বাদশবর্ষাঁয়া ছুহিত| বিধবা হইলে, তদ্দর্শনে 
জননী দেবী শোকে অভিভূত। হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 
ঘঅগ্রগ জননীকে সান্তবন। করিলে পর জননী ও পিতৃদেব বলিলেন যে 
বিধবা বালিকার পুনর্ধবার বিবাহবিধি কি ধর্দশাস্ত্রের কোনও স্থলে কিছু 
লেখা নাই ?শান্ত্কারেরা কি এতই নির্দয় ছিলেন জনক জননীর 
মুখনিঃহত এই বাক্য তাহার হৃদয়ে প্রোথিত হুইয়া রহিল। 
_. হিন্ছু কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রগথ এঁক্য হইয়া সর্ধ্- 
শুভকরী নামক মাদিক সম্থাদপত্রিকা প্রকাশ করেন, উক্ত সম্বাদপত্রের 
অধ্যক্ষ বাবু রাজকৃষণ মিত্র প্রভৃতি অনুরোধ করিয়া বলেন, আমাদের 
এই নূতন কাগজে প্রথম কি লেখা উচিত তাহা আপনি স্বয়ং 
লিখিয়! দিন। প্রধম কাগজে আপনার রচনা প্রকাশ হইলে কাগজের 
গৌরব হইবে, সকলে অমাদর পূর্বক কাগজ দেখিবে। উহ্থীদের অনু. 
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রোধের বশবন্তাঁ হুইয়! প্রথমতঃ বাল্যবিবাহের দোষ কি, তাহা রচন। 
করিয়াছিলেন তাহার লিখিত একারণ তৎকালীন কৃতবিদ্যলোক মাত্রেই 
সমাদরপূর্ববক সর্বশুতকরী পত্রিকা পাঠ করেন। পরমাসে মদনমোহন 
তর্কালস্কার মহাশয় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেন। ইহার পর চৈত্র 
মাসে চৈত্রসংক্রান্তির সময় লোকে যে জিহ্বা বিদ্ধ করে ও পী$ 
ফুড়িয়া চড়ক করিয়া থাকে, এবং মৃত্ার পুর্বে যে গঙ্গায় অন্তর্জলি 
করে, এই দ্থিবিধ কুপ্রধার নিবারণার্থে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য দীনবদধু” 
ঘ্ায়রত্ব ও তংকালীন সংস্কৃতকলেজের সুলেখক ছাত্র মাধবচন্্র 
গোস্বামীর প্রতি ভার দ্বেন। 

এই বৎসর শিক্ষাসমাজ, অগ্রজকে হিন্দ কলেজ, হুগলি কলেজ, 
কষ্ণন্গর কলেজ, ও ঢাকা কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেন্টের ছাত্রথণের 
বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষক নিমুক্ত করেন। তিনিও, ভারতবর্ষের স্ত্রীগথকে . 
লেখ! পড়ার শিক্ষা দেওয়া! উচিত কিনা? এই বিষয়ে প্র দেন। 
সকল ছাত্র অপেক্ষা কৃষ্ণনগর কলেজের নীলকমল ভাছুড়ী উক্ত 
প্রশ্নের সর্ধ্বোৎকৃষ্ট উত্তর লিখিয়াছিলেন। গরর্ণমেন্ট উল্ত' বাবু নীলকমল 
ভাছুড়ীকে একটি স্বর্ণমেডেল প্রদান করনে। উক্ত কয়েকটি বিদ্যা- 
লয়ের পারিতোধিক বিতরণ কালে প্রেদিড়ে্ট মহামতি ডিস্ক ওয়াটার 
বেথুন উপন্থিত থাকিয়া! $ সকল বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ের ঘুদীর্ঘ 
বক্তৃতা করিয়া সাধারণের মনোহরণ করেন এব এ সকল বিদ্যালয়ের 
যে সকল ছাত্র ভাল পরীক্ষ। দিয়াছিলেন, তাহাদের রচনাও সর্বসমন্ষে, 
পারিতোধিক প্রদান সময়ে, পাঠ কর! হইয়াছিল। তদবধি সভা 
শ্রোত্রিয়বর্গের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য লোক যাহাতে স্ত্রীশিক্ষা দেশে 
প্রচলিত হয়, তদ্দিষয়ে আস্তরিক যত্ব করিতে লাগিলেন । 

সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক মদনমোহন: র্কা্কার 
সংস্কৃত কলেজ পর্রিত্যাগ করিয়! মুরশিদাবাদের জঙগপণডিতের, পঞ্ধে 
নিযুক্ত হইলে পর মংস্কত কলেজের কাব্যশান্ত্রের শিক্ষকের পদ শুন 
হন্ছ। তৎকালীন এডুকেদন কৌন্সিলের ফেব্রেটারি ডাক্তার মদে 
মাহেব বিধ্যাসাগর মহাশয়কে এ. পদে. নিযুক্ত করিবার অভিপ্রা 
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প্রকাশ করিলে, (ই সময়ে দাদ! ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড 
রাইটার নিযুক্ত ছিলেন )। অগ্রজ মহাশয় নানা কারণ দর্শাইয়া, 
প্রথমতঃ অন্বীকার করেন; পরে, ময়েট সাহেব সবিশেষ যত্ব ও 
আগ্রহ প্রকাশ করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, বদি শিক্ষাসমাজ 
আমাকে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে আপাততঃ এই পদ 
স্বীকার করিতে পারি। সাহেব তাহার নিকট হইতে এ মর্মে একখানি 
পত্র লিখাইয়া লয়েন। তৎপরে খঃ ১৮৫০ সালের ডিমেম্বর মাসে সংস্কৃত 
কলেছে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ্দে ৯*২ টাকা বেতনে নিযুক্ত 
হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু বাবু রাঁজকৃ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় জা্িন কোম্পানির হৌসে কেমিয়ারি পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
ফোর্ট উইলিয়ম কলজের অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করিয়া এ কলেজের 
হেড রাইটারের পদে নিযুক্ত করাইয়া! দেন। অগ্রজ মহাশয় কিছু দিন 
সহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপনার কাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন, ইত্যবসরে বাবু 
রসময় দত্ত মহাশয় সংস্কত কলেজের সেক্রেটারের পদ পরিত্যাগ 
করেন। কিরূপ ব্যবস্থা! করিলে, সংস্কৃত কলেজের উন্নতি হইতে পারে, 
তদ্বিষয়ের রিপোর্ট প্রদান করিবার আদেশ হইল । তরদনুসারে অগ্রজ 
মহাশয় রিপোর্ট সমর্পণ করিলে, এ রিপোর্ট দর্শনে ন্তষ্ট হইয়া, 
শিক্ষামাজ তাহাকে জঅংস্কত কজেলের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত 
করেন। অংস্কত কলেজের অধ্যক্ষতা কর্ম, সেব্রেটারি ও আসিষ্টা্ট 
সেক্রেটারি, এই ছুই ব্যক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত হুইন্পা আদিতেছিল, ও ছুই 
পদ রহিত করিয়া, শিক্ষ। সমাজ অগ্রজকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালি 
পদে ১৫০২ টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন। তখন তিনি কিরূপ বন্দোবস্ত 
করিলে কলেজের সম্যক্‌ উন্নতি হইবে, নিরস্তর এই চিন্তা করিতে লানি- 
লেন। তিনি সাহিত্য শ্রেনীর অধ্যাপকের পদে, শীশচত্র বিদ্যারত্বকে 
নিযুক্ত করিলেন। তৎকালে স।হিত্যশ্রেণীর যে সকল পাঠ্য পুস্তক 
অবধারিত ছিল, তন্মধ্যে ঘে কয়েক প্রকারের পুস্তক হৃপ্রাপ্য হইয়াছিল, 
তৎ্সমূহ পুনমমূদ্িত করাইয়া বিদ্যার্ধিগণের বিশিষ্টর্ূপ হবিধা করি 
দিযাছিলেন। সাহিত্য পুস্তক রঘুবংশ, যাহা ভরতমন্্িক, জহুমন্্ল, 
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নাধুরাম শাস্ত্রী ও প্রেমচন্্র তর্কবাগীশের টীকা সম্বলিত মুদ্রিত ছিল, 
উহার টীকাগুলি সর্বান্থহন্দর না থাকায় মল্লিনাথের টীকাসম্বলিত 
রঘুবংশ ও কুমারসত্তব মুদ্রিত করিয়া সাধারণের বিশেষ উপকার 
করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে কুমারসস্তব মুদ্রিত হয় নাই, হুতরাং 
কলেজের ছাত্রগণ হস্তলিখিত পুস্তক দর্শনে অধ্যয়ন করিত; ইহাতে 
সাধারণের বিশেষ উপকার হইয়াছিল। এইরূপ দর্শনশ্রেষ্ীর বিদ্যার্থি- 
গণের যে সকল পাঠ্য পুস্তক মুদ্রিত ছিল না, হস্তলিপি দেখিয়া অধ্যয়ন 
করিতে হইত, তৎসমস্ত ত্বরায় মুদ্রিত করাইয়া, এ অভাব মোচন করেন। 
ইহাতে কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবর্গের ও অন্তান্ত টোলের ছাত্রবর্গেরও 
বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল । 

প্রিন্নিপালের পদে নিযুক্ত হুইবার ৬৭ মাস পরে অগ্রজ মহাশয় 
অত্যন্ত পীড়িত হন। কিছু হুশ্থ হইবার পর শিরংপীড়া ও দত্তরোগে 
আক্রান্ত হইয়া! অতিশ্ন যন্ত্রণা ভোগ করেন; অনেক তদ্বির করিয়া 
কিছু সুস্থ হন। কিন্তু শিরঃপীড়! হইতে একেবারে নিষ্কৃতিলাভ করিতে 
পারেন নাই, বহু দিবম ব্যাপিয়া শিরংপীড়ার শৃত্র ছিল। প্রিন্সিপাল 
নিষুক্ত হইবার কয়েক মাস পরে ভয়ানক এক দুর্ঘটনা! উপস্থিত হইল। 
অগ্রজ মহাশয়ের প্রধান মুরব্বি লেজীমলেটিভ কৌন্সিলের মেম্বর ও 
শিক্ষাসমাছের প্রেষিডে্ট ভারতহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী, মহামতি বেথুন 
সাহেব মহোদয় কালগ্রামে নিপতিত হন। 

অগ্রজ মহাশয়, সংস্কৃত কলেজের ও অন্যান্ত কলেজের ভবিষৎ উন্নতির 
জন্য এবং ভারতবর্ষের জেলায় জেলায় বিদ্যালয় স্থাপন জন্ত যে বিদেযাৎ- 
সাহী বেথুন সাহেবের ভবনে নিরস্তর যাইতেন; সেই মহাত্বার নাম 
এস্থলে উল্লেখ ন! করিয়! ক্ষান্ত থাকা উচিত হয় না।»মহামতি তারত- 
হিতৈষী বেখুন সাহেব ভারতবর্ষের অবলাগণের বিদ্যা শিক্ষার অন্ত 
সর্বপ্রথমে কলিকাতা মহানগরীতে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
প্রথমত; কলিকাতাস্থ হি দলপতিগণ স্রশিক্ষা বিষয়ে নানাবিধ অমুলক 
আপতি উত্বাপন করেন) তথাপি বেধুন সাহেব ভগ্গোৎসাহ.হন 
নাই। জর্ধাগ্রে কলিকাতা হুকিক্না গ্রীটের বাবু দক্ষিপারঞন মুখো- 
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পাধ্যায়ের বৈঠকখানায় অভিনব বালিকাবিদ্যালয়ের কার্ধ্য আরম্ভ হয়। 
সাছেৰ প্রতিদিন বালিকাবিদ্যালয়ের তত্বাবধান করিতে আসিতেন, 
কিরূপে বিদ্যালয়ের উন্নতি হয়, সতত এই চিন্তায় মগ্ন ধাকিতন। কিছু 
দিন পরে পটলডাঙ্জার গোলদিঘীর দক্ষিণপুর্ব কোণে, পূর্বে ষে গৃহে 
হেয়ার সাছেবের স্থল ছিল, মেই বাটাতে & বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহ 
হইত। বালিকাগণকে উৎসাহ দিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে তৎকালীন 
গ্বর্ণর জেনেরালের পত্বী লেডি ডালহোৌী বেথুন-সংস্থাপিত এই বিদ্যা- 
লয়ে আসিয়। কাধ্য পরিদর্শন করিতেন এবং ত্বরাক় যাহাতে বিদ্যালয়ের 
উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে বিশিষ্টনূপ মনোযোগ দিয়াছিলেন। 

কলিকাতাস্থ দলপতিদের নিবারণে প্রথমতঃ কেহ কেহ স্বীয় ছুহিতা- 
গ্ণকে শিক্ষার জন্ত এই নবপ্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়ে পাঠাইতে 
সাহস করেন নাই। অগ্রজ মহাশয়ের অনুরোধে বহুবাজারনিবামী বাবু 
নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, বাবু হরপ্রমাদ চট্টোপাধ্যায়, বাবু 
রামগোপাল ঘোষ, বাবু ঈশানচন্ত্র বনু তৎকালের সদর দেওয়ানী 
আদালতের প্রধান উকীল বাবু শত্নাথ পণ্ডিত, পণ্ডিত তারানাথ তর্ক- 
বাচম্পতি, পঙ্ডিত মদনমোহন তর্কালস্কার প্রভৃতি কয়েক জন কৃতবিদ্য ও 
সম্ত্াস্ত লোক স্ববীক্স স্বীয় কন্তাগণকে শিক্ষার্থে বেথুন-বালিকা বিদ্যালয়ে 
প্রেরণ করিতেন। উক্ত মহোদয়গণ দলপতিদের নিবারণেও ক্ষান্ত 
হইলেন না। এজগ্ত কলিকাতা ও পর্লিগ্রামস্থ সন্ত্রান্ত দলপতিরা ক্য 
হুইস্কা উহ্াধের সহিত সামাজিক ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেন এবং অন্বাদ- 
পত্রেও তাহাদের যধোচিত দুর্নাম ঘোষণা। করিয়াছিলেন। তাহাতেও 
তাহারা স্ব গ্ব প্রাণদম দুহিতাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে ক্ষান্ত হয়েন 
নাই। “তৎকালে অগ্রজ মহাশয়ের কন্তা হয় নাই, একারণ অনেকে 
বলিত, বিষ্যাসাগরের কন্তা থাকিলে কখন তিনি ইহাদের মত গাড়ী 
করিয়। বেখুনস্থলে পাঠাইতেন না। অপরকে উত্তেম্িত করিয়া দিয়া 
নিজে বাহিরে থাকিস্কা সাহেবদের ুখ্যাতিভাঞজন হইতেছেন। যে 
ন্বাড়ীতে বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠান হইভ এ গ্রাড়ীতে ধর্খবশাস্ত 
মন্ুষংহিভার এই বচনটি স্পষ্টাক্গরে লেখা ছিল. 
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কন্তাপ্যেয়ং পালনীয় শিক্ষণীয়াতি বততঃ। 

সমাজের ভয়ে অন্তান্ত কৃতবিধ্ট অনেক লোক স্বস্থ চুহিতা, 
ভগিনী ও স্রীগিনেরী প্রন্তৃতিকে বেধুনস্কুলে পাঠাইতে সাহম করিতেন 
না। যে সকল বাণিক! এ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, 
তাহাদের মধ্যে কোন কোন বালিকার পাণিগ্রহণ সময়ে বিপক্ষপন্ষ প্রতি” 
বেশী সকল অনেক আপত্তি উখ্বাপন করিয়াছিলেন। অগ্রজ মহাশধ, 
এ আপত্তি সকল, পরিশ্রম স্বীকার করিয়া! গতিবিধি ও উপরোধ অনুরোধ 
দ্বারা খণ্ডন করিয়া দিতে ক্ষান্ত ধাকিতেন না। তত্কালে বেখুন ফিমেল 
গ্ুলের চিরস্থায়িতার কোন আশা ছিল না। পরিশেষে বেখুন সাহেব 
যহোদয় অগ্রজ মহাশয়কে এ বিদ্যালয়ের অবৈতনিক যবেক্রেটারি পদে 
নিযুষ্ধ করিলেন। তিনি সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হইয়া উন্নতির জন্ত কায়- 
মনোবাক্যে বিলক্ষণ যত্ববান হইয়াছিলেন। বেখুন মাহেব ফিমেল স্কুলের 
বাটী নির্মাণার্ধে শ্বীয় প্রচুর অর্থের দ্বারা সিমুলিয়ায় গ্বতন্ত্র স্থান ক্রেয় 
করেন। বনিয়াদ গাড়া হইল, ক্রমশঃ ভিত্তি হইতে আরত্ব হইল; 
ইত্যবসরে বেখুন সাহেব কলিকাতার সন্নিহিত প্রায় দশ মাইল পশ্চিম 
জনাইগ্রামবামী লোকদিগের অনুরোধের বশবত্তাঁ হইয়া! তথাকার স্কুল 
পরিদর্শনে গমন করেন। বর্ধী কাল, সুতরাং পথ অতিশয় কর্মময় 
হওয়াতে সেই হেতু গাড়ি চলিল না, তজ্জন্ত শকট হইতে অবরেোশহণ 
করিয়া পদব্রজেই কর্দমোপরি গমন করিয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছন। 
ভয়ানক জরে আক্রান্ত হইয়া কালের করাল কবলে নিপতিত হুন। 
ভারতের অদ্বিতীয় বন্ধু, অদ্বিতীয় বিদ্যোত্সাহী, সদৃগুণবিভূষিত, পরম 
দয়ালু বেধুন মহাহ্ুভবের মৃত্যু সম্থাদে দেশীয় কৃবিধ্য লোক 'ও 
বিদ্যালয়ের ছাত্র সমুহ বিষ মনে মৃত মহাত্বার সদছে, উপস্থিত হইয়া 

শোক ও হুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 
ভগ্রজ মহাশয় সর্বসমক্ষে রোদন করিতে টির বম, 
মণ্ডল জশ্রু্গলে প্লাবিত হইল, অন্তান্ত লোকের উপদেশেও নিবৃত্ত হই. 
লেন না। তিনি বন্দির বিদ্যালয় সমূহের উন্নতির জন্য নি্বর বেখুদের 
ভবনে বাইতেন। সাহেব নিঃস্বার্থ, দিলে যথার্থ দেশহিতৈধী বিদ্যা- 


৮৮ বিচ্ভানাগর-জীবনচরিত । 


সাগরের প্রতি আত্তরিক সহ ও মমতা প্রদর্শন করিতেন ।। বিশেষতঃ 
ভারতবর্ষের জেলা সমূহের মফঃস্বলে প্রায়ই বিদ্যালোচনার অভাব ছিল; 
তথাকার অধিকাংশ প্রজাপুগ্জ কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দির্নগীত করিয়। 
থাকে। তাহাদের সস্তানগণ বাল্যকালে পাঠশালায় যাহা শিক্ষা করে 
তাহার পর অর্থের অসন্ভাব প্রযুক্ত কলিকাতায় লেখাপড়া শিক্ষার জন্য 
যাইতে সম্পূর্ণরূপ অঞ্ষম; অতএব যাহাতে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা দেশে দেশে 
বিদ্যালয় '্থাপন হয় আপনি তদ্ধিষয়ের উপায় করিয়া দেন। সাহেবের 
সহিত প্রায় এইরূপ বখার আন্দোলন হইত। সাহেব মফঃ্বলের স্থানে 
স্থানে বিদ্যালয় '্থাপন জন্য গবর্ণমেন্টকে উত্তেনা করিতেন। তাহার 
কথাতেই তত্কালীন গব্ণর জেনেরাণ লর্ডভালহৌসি কর্ণপাত করিয়া 
ছিলেন। তাহাতেই যে দেশের এরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহার সন্দেহ 
নাই। তিনি আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে দেশের কতই না জানি 
উন্নতিলা্ভ হইত। ভারতবর্ষের ছুর্ডাগ্য প্রযুক্ত বেখুন ইহ্‌ জগৎ 
পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর মৃতদেহ সমাধি স্থানে নীত হইল, কেবল 
হেলিডে সাহেব ও অগ্রজ মহাশয় এক শকটে আরোহণ করিলশেন। আর 
প্রায় সহআধিকু, বিদ্যালয়সমুহের ছাত্রগণ সমবেত হইয়! সমাধি স্থানে 
সমূপস্থিত হইলেন। 

অস্তোিক্রিয়া সমাপনাস্তে কলে ম্লান বদনে স্ব স্ব গৃহে পরত্যাগমন 
করেন। অনন্তর গবর্ণর জেনারাল বাহাদুর বেখুন-ফিমেল স্কুলের ভার স্বহস্তে 
লইয়াছিলেন। ততৎ্কালে হোমডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি সিসিল বীডন 
সাহেব মহোদক্কে এই বিদ্যালয্বের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন। আর 
বিদ্যাঘাগর মহাশয়কে পূর্বের মত অটবতনিক জেক্রেটারির পদে নিয়োগ 
করেন তাহার আস্তরিক ঘত্ধ ও অধ্যবসান্ে ক্রমশঃ বালিকাবিঘ্যা- 
লয়ের উদ্নতি হইতে লাগিল। যাহারা উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান বিদ্বেষ 
ছিলেন, বিদ্যাসাগর ক্রমশঃ তাহাদিগকে কমিটী করিয়া উপদেশ দিয়া 
সাহানের বাটীর বালিকাগ্ণকেও “অর্থাৎ সভাবাছারস্থ রাজা কালীকৃষ 
বাহাছুর গ্রৃতির বাটার" (বেখুনফিমেলস্কলে প্রবিঃ করিয়া দিলেন। 
অর্ধপ্রথঘে ভারতবর্ষে শিক্ষা প্রচার বিষয়ে বিদটাাগর মহাশয়ই বেখুন 
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মাহেবকে প্রবৃত্ত করেন। ফলতঃ বিদ্যামাগর মহাশয় আন্তরিক যত্ব ন।.. 
করিলে তৎকালে এতদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া দুক্বর হইত 
তাহার যত্তেরদ্টশৈধিল্য থাকিলে কোন কালে বেখুন-ফিমেলস্ুল উঠিয়া 
যাইত। : 
চেষ্বর্প, ইংরাজী ভাষায় অর্যাল ক্লাসবুক নামে যে পুস্বক প্রচারিত, 
করিয়াছেন, এতদেশীয় বালকবালিকাগণের নীতিজ্ঞানার্থ এ পুস্তক . 
অন১২৫৭ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালাভাষায় অন্বাদ করিতে 
প্রবৃত্ত হয়েন। প্রথমতঃ, পশ্রগ্রণের.. প্রতি ব্যরহার... পরিবারের প্রতি 
ব্যবহার, প্রধান ও নিকষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাব- 
লম্বন, প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব, বিনয়, এই কয়েকটি প্রস্তাব অনুবাদ করিয়া. 
ছিলেন এবং প্রত্যেক প্রস্তাবের উদ্দাহরণ স্বরূপ যে সকল রুত্তাস্ত 
লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কথাও তাহার 
অন্বাদিত; কিন্ত প্রিন্সিপাল-পদে নিষূক্ত হওয়ায় ও অন্ান্তরূপ কারো 
নিরন্তর ব্যাপৃত থাকায় অনবকাশ প্রযুক্ত তিনি তাহার পরম বন্ধু বাবু 
রাজকষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি নীতিবোধ প্রস্তত করিবার 
ভারার্পণ করেন। তিনি অবশিষ্ট অংশ লিধিত্! সন ১২৫৮ সালের 
৪ ঠা শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। 

এঁ সালে মার্শের সাহ্ষে লংস্কতকলেজের ভুনিয়ার ও সিনিয়র 
উভয় ডিপার্টমেণ্টের পরীঙ্গক নিযুক্ত হন। অন্যান্য বসর অপেক্ষা. 
এ বৎসরের পরীক্ষার ফল উৎকৃষ্ট হুইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
হুনিয়মই ইহার কারণ। এ বৎসরের আখিন মাসে পুজার অবকাশে 
বাবু প্রসন্নকূমার সর্বাধিকারীকে সঙ্গে লইয়া বাটী যান। তথায় উভয়েই 
পুস্তক লইয়া শচীসরোবরের এক অথর্ক্ষের মুলে্বসিয়! (ত্ডিক: 
পাঠ ও কথোপকথন করিতেন। যে কেক দিবস বাচীতে অবস্থিতি 
করিতেন, সেই কয়েক দিন দরিদ্র লোকের বিলক্ষণ হুবিধা হইত, 
কারণ তিনি তাহাদিগকে গোপনে কিছু কিছু দ্বান করিতেন।  « 

গ্রামবাসীদের বাটীতে বাইয়া ও সবিশেষ অনুসন্ধান লইয়া যাহার. 
বেগ অভাব ছিল, সাধ্যানুসারে অভাব, মোচন করিতেন। ইহা জানিস 

১২ 









৯৩ বিষ্ভাসাঁগর-জী বনচরিত | 


অন্যান্য ধনশালী লোকের! আশ্চর্্যাস্থিত হইতেন যে, যে ব্যক্তি এতামৃশ 
প্রচুর টাকা দান করেন, তাহ! গোপনে করিবার কারণ কি? আমর! যাহা 
দান'করি তাহ! লকলকে প্রকাশ করিয়া ধাকি। এক দিবস একটি ভর 
লোক তাহাকে জিজ্ঞামা করেন যে, মহাশয়! গোপনে দান করিবার 
ভাৎপর্ঘ্য কি? তিনি উত্তর করেন যে লোকের সমক্ষে দিলে লইতে ঘদি 
লজ্জিত হয় এজন্য গ্োপনভাবে দেওয়া হয়। যাহারা প্রকাশ্যে ধান 
করেন, তাহার! লোকের নিকট প্রতিষ্ঠালাভের অভিপ্রায়ে করিয়! থাকেন। 
আলি পর্বত ক্কাহুণতক্কিও ঘাঁশ ককসিলা; লোকের কষ্ট দেখিলেই, 
দিয়! থাকি। নামে আমার আবশ্যক নাই। উক্ত আশ্বিন মাসে বাটীতে 
থাকিয়া দেখিলেন, কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান ও অগ্রজের পুত্র নারায়ণকে 
পিতৃদেব অত্যন্ত আদর করিতেন তদ্দর্শনে পরিহাস পূর্বক পিতৃদেবকে 
বলিলেন, আপনি ঈশানের ও নারায়ণের মাধ! খাইতেছেন, তথাপি 
আপনি আপনাকে কিন্ূপে নিরামিষাশী বলিষা। লোকের নিকট পরিচয় 
দেন। 

তৎ্কালে সংস্কত কলেজে কেবল ব্রাঙ্মণ ও বৈদ্যজাতীয় সন্তান- 
গণ অধ্যয়ন করিত, ব্রাহ্মণের সন্তানেরা সকল শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। 
বৈদ্যজাতীয় বালকের দর্শন শাস্ত্র পধ্যস্ত অধ্যয়ন করিতে পাইত, বেদাস্ত 
ও ধর্দশাস্্র অধ্যয়ন করিতে পাইত না। শুক্র দ্বালকের পক্ষে সংস্কৃত 
কলেজে অধ্যয়ন নিষেধ ছিল। আগ্রজ মহাশয় প্রিন্সিপাল. হইয়া 
শিক্ষাসমাজে রিপোর্ট করিলেন যে, হিন্ূমাত্রেই সং খস্কৃত 'কলেজে 
অধ্যয়ন করিতে পারিবেক। শিক্ষাসমাজ রিপোর্টে সন্ত হইয়া তাহার 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের আপত্তি করেন, 
শৃড্রের জুত্তান্রো সংস্কতভাষ! কদাচি শিক্ষা করিতে পাইবে না। 
তাহাতে অগ্রজ মহাশগ্র বলিয়াছিলেন যে পণ্ডিতের] ভবে কেমন করিয়া 
সাহেবদিগকে সংস্কত শিক্ষা দিয় থাকেন ? আর সভাবাজারের রাজা 
রাধাকান্তবেব শৃদ্রবংশোন্ভৰ, তবে তীহাকে কি কারণে সংশ্থ ত শিক্ষা 
দেওয়া! হইয়াছিল। এইরূপে সকল জাপতি অগ্রজ মহাশয়ের দ্বারা খণ্ডিত 
হইয়াছিল। তাহার মত এই যে, শু্সস্তানেরা ব্যাকরণ, সাহিত্য, 
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অলঙ্কার ও ঘর্শনশান্স অধান করিতে পারিবেন; শাস্ত্রের কোনও স্থানে 
ইহার বাধা নাই। কেবল ধর্শশান্্র স্মৃতি অধ্যন্বন করিতে পারিবেন না। 
তজন্য শৃদ্রগণের স্মৃতির শ্রেণীতে অধ্য্নন রছিত হইয়াছে। তদবধি 
শৃঙ্জজাতীয় সন্তানগণ সংস্কত কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া সংস্কৃত ভাষ| অবাধে 
শিক্ষা করিয়া! আসিতেছেন। শূদ্রের! ষে সংস্কত কলেজে সংস্কত অধ্যরন 
করিতেছেন, কেবল বিদ্যাসাগর ইহার প্রধান উদ্যোগী, ইহার যদ্ধে 
ও আগ্রহাতিশয়েই শৃদ্রগণের সংস্তশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে; এবং 
ইহাতে দেশের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। 

তৎকালে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতির সন্তানের বিন। 
বেতনে অধ্যয়ন করিত, বেতন ন] লইয়! শিক্ষা দেওয়ায় সাছেবদের নিকট 
বিদ্যালয়ের গৌরব থাকে না। একারণ তিনি, অতঃপর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও 
শৃত্রের যে সকল নৃতন বালক অধ্যপনার্থ আসিত, তাহাদের নিকট 
হইতে মাসিক বেতন আদায়ের ব্যবস্থ! করিয়া দিলেন । 

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, অমরকোধ, ধাতৃপাঠ ও ভট্রির পঞ্চম সর্গ অধ্যয়ন 
করিতে প্রায় 8৫ বংসর সময় অভিবাহিত হইত, এতদ্ব্যতীত মুগ্ধবোধের 
ছুর্গা্দাস ও রামতর্কবাপীশের টীকা! অধ্যয়ন করিতে হইত, তথাপি 
ব্যাকরণে বিশিষ্রূগ ব্যুৎপত্তি হইত না। 

জাহিত্য শান্তর অধ্যয়ন করিতে হইলে অগ্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা 
করা অত্যাবশ্যক, নচেং সাহিত্যে বোধাধিকার হয় না। অনেক কৃত- 
বিদ্বয বিচক্ষণ বিষয়ী লোক সংস্কৃত ভাষা শিখিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, 
কিন্ত ব্যাকরণে অজ্ঞত] প্রবুক্ত সংস্কৃত অধ্যয়নে বঞ্চিত হইয়াছেন। 
অধ্যাপকগণ হুকুমারম্তি শিগুগণকে ব্যাকরণের বাহা উপদেশ 
প্রধান করিতেন, বালকগণ তাহ! করঠস্ব করিয়া রাখিত,* কোন ধাঁলকই 
ভালরপ বুঝিতে পারিত না ; “যেমন গুকপক্ষীকে লোকে রাধাকঙ্জ পাঠ 
ঘেয়। অনেকবার শিক্ষা দেওয়ায় বনের পক্ষীও এ না বলিতে গানে, 
কিছু রাধাকৃঞ্চ যে কি পদার্থ ভাহ তাহার কখনই বোধগম্য হয় ন11” 

সন ১২৫৮ সালের 2 ল! অগ্রহায়ণ অজ মহাশয় শিশুসস্তানগণের 
আন্ত সংস্কৃত চ্ডাষার অধ্যদ্বনের লৌবর্ঘযার্থে ব্যাকরণের উপক্রম 
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নামক পুস্তক রচন! করিয়! মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলেন। ইহার মধ্যে 
সন্ধি, শব্দ, ধাতু, কৃদস্ত, কারক, সমাস, তদ্দিত, আছে। সংস্কৃতভাষার 
অধিকাংশ পুস্তক দেবনাগর অক্ষরে লিখিত থাকে, একারণ উপক্র- 
মণিকার শেষ ভাগে দেবনাগর অক্ষরের বর্ণপরিচয়ও মুদ্রিত হইয়াছে। 
উপক্রমণিকা শেষ করিয়া সাহিত্য বুঝিতে পারিবে না, এই জন্ত শেষে 
সরল ভাষার সংস্থত গদ্যরচনাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিদ্যার্থী বালক- 
গণ ছয় মাসের মধ্যে উপক্রমণিকা পাঠ করিয়া সংস্কৃত একবাক্য অনা- 
স্বাদে বলিস থাকে ও সংস্কৃত ভাবা শিখিতে সক্ষম হয়, ইহ! দেখিয়া 
সর্বসাধারণ লোক অগ্রজের এই লোঁকাতীত ক্গমতাবলোকনে আশ্র্ঘ্যা- 
স্বিত হইয়াছিলেন। 

উপক্রমণিক। অধ্যয়ন করিয়াই রঘুবংশ প্রভৃতি অধ্যয়ন কর! শিশু- 
গণের পক্ষে ছুবহ ইত্যাদি আলোচনা করিয়া পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ হইতে কতিপয় 
সরল গল্প উদ্ধৃত করিয়া সন ১২৫৮ সালের ১লা অগ্রহায়ণ সংস্কৃত খুপাঠ 
নামক পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। সন ১২৫৮ সালের ২২ 
শে ফান্তন রামায়ণের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ২য় ভাগ ধভুপাঠ 
মুদ্রিত করেন। ততপরে হিতোপদেশের সরল গদ্য ও পদ্য এবং মহাভারত, 
বিফুপুরাণ, খতৃসংহার, বেণীসংহীর ও ভট্রিকাবা, এই. সকল গ্রন্থের 
কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তৃতীয় ভাগ ঝজুপাঠ মুদ্রিত. ও প্রকাশিত করেন। 
বালকের! এক বত্সরের মধ্যে খুজুপাঠ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীন্ব ভাগ 
অধ্যয়ন করিয়া অনায়াসে সাহিত্য শান্তর অধ্যয়ন করিবার অধিকার পাইয়] 
থকে এবং সংস্কৃত রচন! করিবারও যে সামান্তরূপ ক্ষমতালাভ করিয়! 
থাকে, তাহা বিলক্ষণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যাকরণের উপব্রমণিকা 
প্রচারনা হইন্কে বিষয়ী লোক প্রসৃতি, কখনই অংস্বত অধ্যয়নে প্রবৃত্ 
হইতে সক্ষম হইতেন না। ফলতঃ সংস্কৃত ভাষা শ্রিথিবার সহজপথ- 
প্রদর্শক বিদ্যাসাগর মহাশয় । 

কলিকাভাঙ্ব গ্রীষ্মের প্মত্যস্ত িভী নর ময় ভিডি 
থাকিয়। পাঠ করা একাস্ত কষ্টকর, একারণ এ মময়ে অবক!শের আরগ্যক 
বিবেচনা করিয়া, বৈশ্বাধ, জ্যৈষ্ঠ ছুই মাস অবকাশের জঞ্জ শিক্ষাদমানে 
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আবেদন করিয়! কৃতকার্য হন, তদবধি বাঙ্গাল! দেশে এ এ ক্রমশ: 
শ্রীষ্মাবকাশ প্রবর্তিত হইল। | 

১২৫১ জালের গ্রীম্থাবকাশে কলিকাতা ডে যাত্রা! করিয়া পদব্রছে' 
৬ ক্রোশ অন্তর চণ্ডীতলা গ্রামের এক পাস্থ নিবাসে রাত্রি যাঁপন 
করেন, পরদিবস পাব্রজেই তথা হইতে ২* ক্রোশ অন্তর বীরসিংহায় 
নিজ বাটীতে পুছিলেন, এবং পঁহছিয্বাই পিতা মাতা ভাই তগিনীদের 
ও প্রতিবেশী বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ক্ষণকাল বিলম্ব 
করিলেন না। 

পর দিবস হইতে গ্রামস্থ নিরুপায়দিগকে বিবেচনামত ছু কিছু 
দিয়া সাহাধ্য করিতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া গ্রামের ও পার্্ববন্ত গ্রামের 
আনেকেই ইঙ্কীকে ধনশালী বলিয়া স্থির করিলেন। বোধ হয় এই 
কারণেই গ্রামস্থ ব্যক্তিদের যোগে ৩*শে বৈশীখ আমাদের বাঁটীভে 
ডকাইতি হয়। এ দ্দিবস আমরা রাত্রি নটার পর ভোজনান্তে অন্তঃ- 
পুরে শয়ন করিয়াছি, সদর বাটাতে প্রায় ৩* জন পুরুষ নিদ্র 
যাইতেছিলেন, এতদ্যতীত ছুই জন গ্রাম্য চৌকিদার জাগরিত ছিল। 
নিশীথ সময়ে বাটার সন্মুখে প্রায় ৪ জন লোক ছয়ানক চীৎকার করিয়] 
উঠিল; এ চীৎকার শ্রবণে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন, ভাকাইঙগণ 
মশাল জালির! মধ্যদ্বার ভাঙ্গিতেছে, তদর্শনে দাদা অত্যন্ত তীত হইলেন, 
আমর! অলক্ষিত ভাঁবে খিড়কির দ্বার দিয়া তাহাকে লইয়! বাটী হইতে 
প্রশ্থান করি, ঘশ্ন্যগণ অগ্রঅকে ধরিতে পারিলে টাকার জন্ত বিলক্ষণ 
যাতনা দিত। অনন্তর দহ্যগণ ঘখাসর্ববস্ন লুঠিদা ইদা প্রশ্থান করে। 
রাত্রিতেই শ্বাটাল খানার দারগাকে সন্বাদ দেওয়ায় তিনি পর টিন পরাতে 
গঁহছিয়্া পুলিশ কর্মচারিদের প্রধাম্সারে- গোলমাল কযায়ীপতৃদেব. 
বলিলেন, আপনি হুলীন ব্রাহ্মণের হেলে বলিয়া আপনার. মর্যাদা 
রাধিতে পারি, কিন্ত এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু দিতে পারি না। 
অনস্তর পিতৃদেব পরিবারবর্গের কাহারও দ্বিতীয় বস্ত্র না থাকায় ও. 
ঘটা, বাটী, খালা ইত্যাদি কিছুমাত্র ন! থাকায় 8 সকল জয় করিয়া 
জন্ত উন্নয়গকক ও খড়ার গ্রামে গেলেন! ইত্যবসরে অগ্রজ মহাশয় 
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বাটার সমুখে ভ্রাতা ও বন্ধুবর্ লইয়া কগাটী খেলা! আরম্ত করেন। 
দারোগ! বাবু ফাড়ীদারকে বলিলেন এ বামুনের (ঠাকুরদাস বণ্যো- 
পাধ্যায়ের) এত কি জোর যে, আমি দারোগা, আমার মুখের উপর 
জবাব দেয়যে এক পয়মাও দিব না এবং ইহাও অতি আশ্চর্য্যে 
বিষয় (অঙ্গুলি দ্বারা দাদাকে দেখাইয়া বলিলেন) এঁ ছৌড়াটা কি 
রকমের লোক, কল্য ডাকাইতি হইয়াছে, আজ সকালেই বাটার সম্মুখে 
কপাটী খেলিতেছে। ফাড়ীরদার বলিল, হুজুর ইনি মামান্ত লোক 
লেপ ভীগহাপাবাশেন তেণুটী শাজিষ্ট্রেট খাতু ঈখখচশ্র যোষাল, ইনি 
যখন দেশে আইমেন, বন্ধুভাবে এখানে আমিয়া ইহার সহিত 
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। এবং গুন! 
ধায় যে, বড় লাট ও ছোট লাট সাহেবের সহিত ইহার বন্ধুত্ব 
আছে, ই্ার মত লইয়া! জজ মাগিষ্ট্রেট বাহাল হয়। ইহ! শুনিয়া 
দারোগা স্তব্ধ হইল, এবং শীস্তভাবে কার্ধয করিল, ডাকাইতির কোন 
কিনারা হইল না। গ্রীম্মকালের শেষে পদক্রজে কলিকাতায় আমিবার 
গর এক দিবস ছোট লাট হেলিডের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কথাপ্রদঙ্গে 
ছেলিডে সাহেব বলিলেন, তুমি অতি কাপুরুষ, বাঁটীতে ডাকাইত 
গড়িল, বিষয় রক্ষা] না করিয়া ও তাহাদিগকে ন! ধরিয়া কাপুরুষের মত 
পলায়ন করিলে, ইহা! অপেক্ষা তোমার পক্ষে আর কি লজ্জার ন্িঃ 
হইতে গারে। 

সময়ে দেশহিতৈষী হেলিডে সাহেব মহ গ্বর্ণরের পদে 
অভিষিক হইয়াছিলেদ। ওঁ পদ ভারতবর্ধে এই নূতন স্থাপিত হইল। 
& সময়ে এডুকেমন কৌনমেলের কাধ্যদক্ষ সেক্রেটারি ডাক্তার ময়েট 
সাহেব কিছুদিনের জন্য অবকাশ গ্রহণ করিয়া ্বদেশাভিমুখে যাত্রা 
করেন। হেলিডে সাহেব বাহাছুর নৃতম লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর হয়৷ সাবেক 
শিক্ষাষমাজের পরিবর্তন করেন। এডুকেদন কৌনৃষেল নামের পরিবর্তে 
এক্ষণে পৰশিক ইনৃরিটিউমদ এই নামফরখ' করিলেন, সেক্রেটারি 
নাষ না রাখিয়া ডিয়ে্টরের পদ স্থাপন করেন, ও & পদে গর্ডন ইস 
আছেবকে নিধুক্ত করেন। তৎ্কালে বিদ্যাবাগর মহাশয় ছেলিডে 
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সাহেবকে বলেন, যে আপনি, দিবিলিয়ান অলবয়স্ব, এবিধ ছোকরা! 
সাহেবকে এত বড় গুরুতর ভার পিয়া ভাল করেন না তিনি এ 
প্রদেশের রীতি নীতি আচার ব্যবহার কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নন, যেহেতু এ 
সাহেব পিবিলিয়ান অহঙ্কৃত ও বালক, বিশেষতঃ উনি অল্প দিন ভারত" 
বর্ধে সমাগত হইয়াছেণ, এ প্রদেশের রীতি নীতি কিছুই পরিজ্ঞাত 
নহেন, শিধিতে আরও কিছুকাল লানিবে। ইনি কিরূপে এই গুরুতর 
ভার বহন করিবেন বুঝিতে পারি না। ডাক্তার ময়েট বহুকাল হইতে 
শিশ্খামমাঙ্গের কম্দ্াধ্যক্ষ ছিযলয) আফ্ঠর এভি লতার, স্র্মশ করিযষ্ক 
সর্বতোভাবে ভাল হইত । ইহা শ্রবণ করিয়া হেলিডে সাহেব বলিলেন, 
আমার নিজের এ বিষয় পরিদর্শনে বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে। আমি নিজেই 
সকল কাজ দেখিব, ইয়ও সাহেব উপলক্ষ মাত্র, তুমি ছুই মাস ইয়ঙ 
সাছেবকে কারধ্যশিক্ষা! দাও। ইয়ঙ বুদ্ধিমান, ত্বরায় কার্ধ্যদঞ্ষ হইবার 
সম্ভাবনা । হেলিডের আদেশে বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েক মাস মধ্যে 
মধ্যে ডিরেক্টার আফিসে বাইন & সাহেবকে উপদেশ প্রধান করিয়া 
কারধ্যক্ষম করিয়া দেন। যে কয়েক মাস সাহেব কার্য শিহ্ষ করেন, 
সেই কয়েক মাস ইঙ্নাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। ূ 

. অগ্রজ মহাশয়, জমভূমি বীরমিংহ ও তৎসন্লিহিত গ্রামবাসী মানব 
গণের ও বালকবুনের মোহান্ষকার নিবারণ মানা, -বিশ)!লয় স্থাপন 
করিবেন, শৈশববকাঁল হুইন্তে এ বিৎন্গ মলে মনে আদোলন করিতে ছিলেন। 
কিন্ত জর্থাভাৰ প্রযুক্ত, বিদ্যালয় স্থাপন করিব এই কথা এভাবৎকাল 
পর্ঘয্ত ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। এক্ষণে মামিক ৩৯*২ তিন শত টাকা, 
বেতন পাইতেন ও বেতালপঞ্চবিংশতি, জীবনচরিত, বাঙ্গালার ইতিহাস, 
উপক্র্মনিকা, বোধোদয় প্রভৃতি পুস্তক বিক্রয়ের লাভও যথেষ্ট হইত; 
একারণ ভ্রাতৃচতুষ়্ সহ ফাল্তন মাসে জলপথে উলুবেড়ে, গেঁয়োখালি, 
তমোদুক, কোলা, বাকৃষী, গোপীগঞ্জ হইয়া তৃতীয় দিবসে খাঁটালে নৌকা 
হইতে অবতরণ করিয়! বাটা যান, এবং বাঁটাতে সমূপস্থিত হইয়া পিতৃদে 
মহাশয়কে বলিলেদ, যে আপনি দেশে টোল করিয়া দ্বেশস্থ লোফকে 
বিদ্যাদান করিবেন ইহা! বু দিন পুর্নণে মধ্যে যধ্যে প্রায় ব্যক্ত, করি", 
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তেন, এক্ষণে মহাশয়ের আশীর্বাদ প্রভাবে অবস্থা ভাল হইয়াছে, 
অতএব আমি বীরসিংহায় একটা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে মানম করি" 
যাছি। ইহা! শ্রধণ করিয়৷ জননী দেবী ও পিতৃদেব মহাশয় পরম আহ্লা- 
দিত হইয়া দাদার মুখচুন্বন করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। পর দিন 
বিদ্যালয়ের স্থান নিরূপণ হইল। তূত্বামী রামধনচক্রবস্তা প্রভৃতিকে 
মুল্য দিয়া ভূমিবিক্রঘ্বের কোবালাপত্র লিখাইয়া লইলেন। ইহার পর 
দিবম মজুর পাওয়! যায় নাই দেখিয়া, দাদা স্বয়ং কোদল গ্রহণ পূর্ব্বক 
ভাহ্বর্থ মহ মাটা খন করিতে প্রবন্ত হয়েন। পরে বিদ্যালয়গৃহ শীঘ্র 
নিম্মাণ জন্য পিতৃদেবকে সহতআাধিক মুর দিয়া কলিকাতা প্রশ্থান করেন। 

১৮৫৩ পৃঃ অন্ধে গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে চৈত্র মাসে মধ্যম ও তৃতীয় 
সহোদর ও তৎকালীন বাসার যে যে আত্মীয় সংস্কৃত কলেজের উচ্চ 
শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত অর্থাৎ ত্রিলোচন শিরোমণি প্রভৃতি কয়েক 
জনকে দেশস্থ বালকগণের শিক্ষাকারধ্য সম্পাদনার্থে নিযুক্ত করিয়া! পাঠাই- 
লেন। বিধ্যাভবন প্রস্থত হইতে আরও ৪ মাস মময় অতিবাহিত হইবে 
একারগ দেশস্থ স্বীয় বামতবনে ও মন্নিহিত প্রতিবেশী লোকের, ভবনে 
ফান্তন মাসে বীরমিংহ গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইতিপূর্বে এ 
গদেখে.কোনও দুল স্থাপন হয় নাই। স্থানীয় অনেকের সুংস্কার-ছিল, 
স্থলে সধঃপ-্ষরিলে.দষ্টান হইয়া ধাকে। কেহ কেহ বলিতেন, ছেলের! 
নাত্বিক হইবে। কোন কোন উটান্চা্ধ্যর সংস্কার ছিল, জাতিতরংশ, 
হইবে? ইত্যাদি কত লোকে কত কথাই প্রকাশ করিতে লাগিল।: 
তৎকালে বীরসিংহ্বামী লোকদিগের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ ছিল। মৃ- 
গোপের কৃষিকর্্থ করিয়া! দিনগাত করিত। ইহাদের সম্ভানগণ গ্ররু 
চরাইত। কেহ কেহ অন্যের ক্ষেত্রে মজুরি করিয়া দিনপাঁত করিত। 
অনেকের দিনানতে অন্ন ভুটা ছুদ্ধর হইত। যাহা হউক, বিদ্যালয় স্থাপন 
করিষামাত্র ৫৭ দিনের মধ্যেই প্রায় শতাধিক বালক অধ্যয়নার্ঘ 
প্রবিষ্ট হইল। দ্রেমশঃ সঙ্গিহিত গ্রাম পাথরা, উদয়গঞ্জ কুরাণ, গোগী- 
নাথপুর, ঘছুপুর, দণ্তীপুর, ঈড়পালা, দীর্ঘ, সাততেতুল,, আমড়াপাউ, 
পুড়শুড়ী, মামরুল্‌, আকপণুর, রাধানগরর গ্ীরপাই প্রভৃতি গ্রাম 
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হইতে ঘথেষ্ট বালক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পাঠ্য পুস্তক 
ক্রয় করে অনেকেরই এমন সঙ্গতি ছিল না। বিদ্যালয় অবৈতনিক 
'হইল। অগ্রন্গ মহাশয় প্রায় ৩০* তিন শতের অধিক বালকের জন্য 
শাঠ্যপুস্তক্ক এবং কাগজ ও শ্লেট কলিকাতা হইতে অকাতরে প্রেরণ 
চরিতেন। ম্বগ্রমের যে যে ছাত্রের বন্জাভাব ছিল, তাহাদিগকে বস্্র- 
ক্রয় করিয়া দিবার জন্য আমাকে আদেশ দেন। এ সময়ে বিদেশস্থ 
মনেক অধ্যাপকের পুত্র অধ্যয়ন মানসে সমাগত হয়েন। 
যাহার! অস্ভের বাটীতে বেতন গ্রহণ করিয়া দিবসে গরু চরাইত, 
বাযাহার! দিবসে কৃষিকর্খ্ করিত, তাহাদের লেখ! পড়া শিক্ষার অন্ত 
নাইট স্কুল স্থাপন করেন। এর স্কুলে অন্ধ্যার পর রাত্রি ছুই প্রহর পর্যন্ত 
আলোক জলিত, ও তামাক দেওয়া হইত; ছুই জন শিক্ষক নিযুক্ত 
ছিলেন; বিনামূল্যে পুস্তক দিতে হইত, এই সকল বিষয়ে যাহা ব্যয় 
হইত তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্বাহ করিতেন। এ সময়ে এ 
প্রদেশে ডাক্তারি চিকিৎসার প্রচলন ছিল না। অগ্রজ মহাশয় দেশস্থ 
লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপন 
করেন। সকলে বিনামুল্যে ওষধ পাইত। বীরসিংহা, বোয়ালিয়া, 
পাথরা, মামুদপুর প্রস্থতি সন্নিহিত গ্রামে কাহারও বাটীতে চিকিৎস! 
করিতে হইলে পদত্রজে ষাইয়া বিনা ভিজীটে চিকিৎস। করিবার ব্যবস্থা 
ছিল। এতদ্ব্যতীত ছুঃস্ছ লোককে পথ্যের জন্য সাণড বাতাস! মিছরি 
দেওয়া হইত। 

ততৎ্কালে এ প্রদেশের স্ত্রীলোকের লেখা পড়া শিক্ষা করিত না। 
বীরমিংহায় জর্ধাগ্রে বাশিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সকল বালিকাই 
বিনা মূল্যে পুথ্তক পাইত। যৎকালে কলিকাতায় প্রথম ব্রেখুন ফিমেল- 
স্বুল স্থাপিত হয়, তৎ্কালে কলিকাতা বাসী সন্তরান্ত দলপতিগণ ও অন্যান্ত 
সন্ত্রান্ত লোকেরা নানারূপ গোলযোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বীরসিংহায় 
বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইলে প্রতিবেশিবর্গ সন্ধষ্ট চিত্তে স্বীয় স্বীয় 
দুহিতাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া' দিতেন। তজ্ঞন্ত স্পিহিত অপরাপর 
গ্রামস্থিত লোক সকঙগ কোনও প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। 
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বালকবিদ্যালয়ে প্রথমতঃ বাঙ্গালা এবং সংস্কত কাব্য ও অলঙ্কারাদির 
শিক্ষা দেওয়। হইত, কিছুদিন পরে অধিক সংস্কৃত সাহিত্যার্দি অধ্যয়ন ন! 
করাইয়া রীতিমত ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইত। অগ্রজ 
মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ে মানিক ৩০৯২ টাকা, মাষ্টার ও পণ্ডিতের 
বেতন প্রদান করিতেন; এতগ্ধ্যতীত পুস্তকার্দির মুল্য কত লাগিত; 
আমরা তাহার হিসাব রাধি না; বোধ করি, মাদিক অন্ততঃ ১০০২ 
টাক1, পুস্তক, কাগজ ও গ্রেট প্রভৃতিত্তে ব্যয় হইত। অগ্রজের পরম 
আস্বীয় বাবু প্যারীচরণ ষরকার তাহার ফাষ্টবুক, সেকেও্ড বুক, থার্ডবুক 
প্রভৃতি পুস্তক গুলির মুল্য লইতেন ন1। বালকদিগের পাঠার্থ দান 
করিতেন । বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরমিংহার বালিকাবিদ্যালয়ে মাসে মাসে 
৩০২টাকা ব্যয় করিতেন। ডাক্কারখানায়় ডাক্তার ও কল্পাউ্ডারের বেতন 
এবং বাজেখরচ ও ওষধার্দির যুল্য প্রভৃতিতে মাসে মাসে ১০০৬ টাকা 
প্রদান করিতেন। নাইট স্কুলে প্রতিমাসে ১৫২ টাক! প্রদান করিতেন। 

ইতিপূর্ষে গ্রামে কয়েকটি পাঠশাল। ছিল, অবৈতনিক স্কুল হওয়াতে 
তাহ। উঠিয়া গেল, পাঠশালার শিক্ষকগণের দ্বিনপাতের অন্য কোন 
উপায় ছিল না, হুতরাং পাঠশ[লার গুরু মহাশয়ের! অগ্রজের নিকট দুঃখ 
জানাইতে লাগিলেন। একারণ তিনি তাহাদের প্রতি দয়! করিয়া আমায় 
আদেশ করেন যে, ঈশ্বরচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, হরচন্ত্র আচার্ধ্য, উমাচরণ 
চট্টোপাধ্যায় ও মধুস্থর্দন ভট্টাচাধ্য এই কয়েক জনকে তুমি প্রাতে ও 
রাত্রিতে পরিশ্রম সহকারে বানসীল। পুস্তক ও উপক্রমণিকা, পঞ্চতন্ত্র, রাঁমা- 
য়ণ, প্রভৃতি ত্বরায় শিখাইয়! দ্াও। অদ্য হইতে ইহারা নিয় শ্রেণীর 
শিক্ষক নিযূক্ত হইলেন। পাঠশালায় ইহাদের যেরপ প্রাপ্য ছিল, তদ- 
পেক্ষাঁয কিছু অধিক বেতন দিবে; ভাল করিয়া শিখিতে পাঁরিলে রীতিমত 
বেতন দেওয়া যাইবে। তাহার বাল্যকালের গুরু মহাশয় কালীকান্ত 
চট্োপীধ্যায়কে নিয় শ্রেনীর ছোট ছোট ছেলেদিগকে বর্ণপরিচয় শিক্ষা 
দিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করেন। 

খঃ ১৮৫৫ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা স্বত্বেও মহানুভব লেপ্ট- 
নেন্ট গবর্ণর ছেলিডে সাহেব বাহাছুর ইহাকে হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, 
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ও মেদিনীপুর, এই জেল! চতুষটয়ের স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন ও 
পরিদর্শন জন্ত মাসিক ২০*২ ছুই শত টাকা বেতনে স্পেসিক্যাল ইনম্পে- 
কার নিযুক্ত করেন। 

সংস্কৃত কলেজের প্রিনসিপালের বেতন ৩০০২ তিন শত টাকা, উপরি 
উক্ত কার্ধ্যের বেতন ২০২ ছুই শত টাকা, এতদ্ব্যতীত জেলায় জেলায় 
পরিভ্রমণের ব্যয় স্বতন্ত্র নির্ধা্ধ্য হয়। 

ততৎকালে স্কুল ইনশ্পেক্টার প্রাট সাহেব ও আরও ছুই জন ইংরাজ 
স্থল ইনস্পেক্টারের পদে নিযুক্ত হন। 

এই সময়ে ইংলগ্ডের রাজপুরুষদের সহিত শিক্ষা বিষয়ে পরম্পর পত্র 
লেপ। চলিতে ছিল। ত্ত্রাক স্কুল বসাইবাঁর জন্য ইৎলণ্ড হইতে আদেশ- 
পত্র আসায়, অগ্রজ মহাশয় সত্তর স্থানে স্থানে স্কুল বসাইতে লাগিলেন। 
কিন্ত ডিরেক্টর ইয়ং সাহেব, আদেশ-পত্রের বিপরীত অর্থ করিয়া! ক্ষান্ত 
থাকেন। অপর ৩ জন স্কুল ইনন্পেক্টার সাহেব এবং লেপ্টনেন্ট গবর্ণর 
হেলিডে সাহেবও বিপরীত বুবিয়া অগ্রজকে কিছু দিনের জন্য স্থুল 
বসাইতে ক্ষান্ত থাকিতে বলেন। তিনি ক্ষান্ত না হওয়া ডাইরেক্টার এ 
বিষয় লেপ্টন্টে গবর্ণকে জানাইলেন। লেপনেণ্ট গবর্ণর অগ্রজ 
মহাশরকে ডাকাইঘা বাদানুবাদের পর এ বিষয় বিলাতে রাজপুকুষ- 
দিগের গোঁচর করেন। রাজপুরুষগণ এই জন্বাদ পাইয়। লেপ্টনেন্ট 
গবর্ণর বাহাছুরকে ত্বরাঁর বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ পাঠান এবং এঁ পত্রে 
অগ্রজের ভূয়সী প্রশংসা! করেন। এই স্থাত্রে তীহার সহিত ডাইরেক্টায 
ইত্বং সাহেবের অপ্রণয়্ বদ্ধমূল হয়। এই অপ্রণয়ই তাহার ভাবী পদ 
পরিত্যাগের মূল কাঁরণ। (ইহা সময় মতে প্রকাশ হইবে ।) 

আদর্শ বিদ্যালয়ে বা অন্যান্ত ইত্রালী বিদ্যালয়ে ধাহান্1 শিক্ষকতার 
কারে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাদের শিক্ষার জন্য অগ্রজ গবর্ণমেপ্টকে অনুরোধ 
করিয়া! কলিকাতায় নর্ম্যাল গুল শ্থাপন করেন। প্রথমতঃ বাবু অক্ষয়" 
কুমার দত্ত, পণ্ডিত মধুহ্ঘন বাচম্পতি, ও রাঁজকৃষ্ণ ওপ্ত নর্ম্যালসুলের 
শিক্ষকতা পদে নিধুক্ত হন। কিছুদিন পরে অক্ষয় বাবু শিরঃপীড় 
প্রস্তুতি নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া! কর্ম পরিত্যাগ করিলে। তৎকালের 
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সংস্কাত কলেজের সর্বপ্রধান ছাত্র বাবু রামকমল ভরা চার্ধ্যকে নরম্যাল 
স্বুলের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। রামকমল বাবু সংস্কৃত 
ও ইৎরাজীতে অদ্বিতীয় লৌক ও অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, তাহার ন্যাক় 
বুদ্ধিমান লোক মন্প্রতি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। একারণ বিদ্যাসাগর 
মহাশয় রামকমলকে অত্যন্ত ভাল বামিতেন। তাহার আশা ছিল, 
রামকমলের দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইবে। ততৎকালে মফঃসলের 
টোল হইতে অনেক ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত ও অপরাপর লোক বিদ্যালয়ের 
পণ্ডিতের কর্ম প্রাপ্ত্যভিলাষে নরম্যালে প্রবিষ্ট হইয়। শিক্ষা জন্য পরীক্ষা 
দিতে লঙ্জিত হইতেন না। ধীহাঁর| পরীক্ষায় উত্তীর্ হইতেন, 
তাহারাই নরম্যালে প্রবিষ্ট হইতে পারিতেন। এ সময় সংস্কত কলেজের 
অনেক কৃতবিদ্য ছাত্র কর্মপ্রার্থনায় নরম্যালে প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্ক, 
ভূগোল, পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হযেন। কয়েক মাস পরে 
ধাহার! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, অগ্রজ মহাশয় তাহাদের মধ্যে 
কাহাকেও আদর্শ বিদ্যালয়ে, কাহাকেও ইতরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান 
প্ওতের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। 

মধ্যে মধ্যে রামকমল বাবু বিদ্যাসাগরকে বলিতেন, কত টাকা হইলে 
আপনার খ্যাতি কিনিতে পারিব। পরে যখন বিদ্যাসাগর কম্ম পরিত্যাগ 
করেন, তখন উডবরে| সাহেব এই নরম্যাল বিদ্যালয়ের তত্বীবধাযনক হইয়া 
ছিলেন। রাঁমকমল বাবুর সহিত উরে মাহেবের সছ্ভাব ছিল না, মধ্যে 
মধ্যে বিলক্ষণ বাঁদানুবাদ হইত। এক দ্দিবস উডরো কোন কথা বলায় 
অহ বোধ হইলে অথবা অন্য কোন কারণে সেই দিন মধ্যাহ্ন সময়ে 
উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগগ করেন। এই সম্বাদে অগ্রজ শোকাতিভূত হইয়া 
রোদম করিতে. লাগিলেন। সন্বাদদ্বাত। তাহাকে বলেন ৭৮ জন ব্রাহ্মণ 
প্রেরণ করুন, যে তাহার। শবকে মেডিকেল কলেজে লইয়া খাইবেক। 
তথায় পরীক্ষা কার্য সমাধা! হইলে পর, ষেই মৃত দেহ নিমতলার 
ঘাটে দাহ কারণ লইয়া! যাইতে হইবেক। উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে 
বলিয়া আমাদের পাড়ার কোন ব্রাঙ্মণ দাহ করিতে যাইতে স্বীকার পান 
নাই, আর মুদ্দকরাসের দ্বারা বহন করিয়৷ লইয়া গেলে দুর্নাম ও জাতি- 
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নাশ হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত শব বহন কারণ অনেককেঅহু- 
রোধ করেন,কিন্ত কেহই সম্মত হয় নাই; পরিশেষে তাহার ভ্রাতা ঈশান" 
চন্দ্র, পিতৃব্যপুত্র পীতাম্বর, মাতুলপুত্র ঈশ্বর ঘোষাল, ভগিনীপতি 
যছুনাধ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ৮ জনকে প্রেরণ করেন। উহার! তাহার বাটী 
হইতে বহন করিয়! মেডিকেল কলেজে লইয়া যান, তথায় পোষ্টমর্টন 
অর্থাৎ পরীক্ষার পর পুনরায় নিমতলার ঘাটে লইয়া! গিঘ্া দাহাঁদি কার্য 
সম্পন্ন করেন। 

এ সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রতি সপ্তাহের মধ্যে এক দিন অর্থাৎ 
বৃহম্পতিবারে ছোট লাট হেলিড়ে মাহেব বাহাহুরের বাটী যাইতে হইত। 
তিনি তাহাকে চটি জুতা, থানের ধুতি ও থানের চাদর এই তিনের 
পরিবর্তে পেন্ট,লন, চাঁপকান, পাগড়ি, মোজা ও বুটজুতা পরিধান করি- 
বার আদেশ দেন। অগ্রজ অগত্য। কয়েকবার গোপনে সাহেবের কথিত 
মত গোষাক পরিধান করেন) কিন্ত উত্ত বেশ ধারণে লঙ্জিত ও 
শৃঙ্খলবদ্ধের ন্যায় কেশ অনুভব করিয়া লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের সমক্ষে 
বলেন, আপনার সহিত আমার এই শেষ দেখা, আমি এই বেশ ধারণ 
করিতে বা শং সাজিতে পারিব না, ইহাতে আমার চাকরি থাক বা যাক। 
ইহা শ্রবণ করিয়া লেপ্টনেন্ট গবর্ণর দাদাকে তাহার অভিলষিত বেশে 
আমসিবার, আদেশ দিলেন। তাহার আঙীবনে এই কয়েক বার ভিন্ন 
চটিজুতা, থান ধুতি, থানের চাদর পরিত্যাগ করেন নাই। পরে রোগ ও 
বার্ধক্য নিবন্ধন চিকিৎসকের উপদেশে সময়ে সময়ে ফাঁনেলের জাম! ও 
উড়ানী ব্যবহার করিতে দেখ। গিয়াছে। 

বাবু শ্তামাচরণ বিশ্বাম ও বিমলাচরণ বিশ্বাস অগ্রজের পরম বন্ধু 
ছিলেন। কলিকাতা হইতে ৯ ক্রোশ অন্তরে তাহাদেখ পৈতৃক বাস এবং 
তাহারা সংস্কৃত কলেজের সম্মুখে বাট নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন। 
সময়ে সময়ে তাহারা পৈতৃক বাসভূমি পাঁইতেল গ্রামে খাইতেন। 
এক বতমর জগদ্ধাত্রীপুজা উপলক্ষে অগ্রজ উক্ত শ্রামাচরণ বিশ্বাসের 
সহিত পাইতেল গ্রামে গমন করেন। তথায় রাত্রিজাগরণে ও হিম 
লাগায় কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবার পর তাহার জর হুইল, গরে 
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নাস! রোগ দৃষ্ট হইলে গর তৎকালীন বহযাজারম্থ বাবু রাজতৃষং 
বগ্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। জর 
তাল হইলেও নাঁশারোগের নিবৃত্তি না হওয়ায় নম্ত ব্যবহার আর্ত 
করিলেন, কয়েক বৎসর নস্ত লইয়াছিলেন। 

ইহাকর কিয়দ্দিবস পরে উদরাময় ও শরীরের দুর্বলতা নিবারণ মানসে 
জনৈক ব্যায়ামশিক্ষক (হিন্দশ্থানী পালয়ান ) রাখিয়! কয়েক মাস ব্যায়াম 
শিক্ষা! করেন। 

এই সময়ে অগ্রজ মহাশয় বৈছি গ্রাম যাইয়া বাবু গবীন্টাদ 
বন্ধুর ভবনে গমন করেন এবং তাহার বাটীতেই একটি বালিকা- 
 বিদ্যালক্ব শ্থাপন করেন। ততকালে তথাকার সন্ত্রস্ত ও ধনশালী বাবু 
রাখালদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে বৈছিতে একটি ইত্রাজী- 
বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করেন । বাঙ্গালা মডেল স্কুলের স্থান নির্ধার্ধ্য করণ 
জন্ত প্রথমে হুগলি জেলার অন্তঃপাতী শ্যাখাল! গ্রামে পণ্ডিত প্রিয়নাথ 
ভট্টাচার্ধ্য মহাশয়ের বাঠীতে উপস্থিত হইলেন। উক্ত গ্রামে বহুসৎখ্যক 
ভদ্রলোকের বামন্থান অবলোকন করিয়া তথায় বাঙ্গীলা আদর্শবিদ্যালয় 
হস্থাপনের উপযুজ স্থান শ্থির করিলেন। তৎ্পরে খানাকুল কৃষ্ণনগর 
গ্রামে বাবু প্রসন্নকুমার সর্ববাধিকারী মহাশয়ের সদনে অবশ্থিতি করিষু! 
দেখিলেন, প্র গ্রাম অতি সমাজস্থান, অনেক ব্রাঙ্গণ কায়শ্ছের আবাদ- 
ভূমি, একারণ কৃষ্ণনগরে বিদ্যালয় স্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। 
তদনস্তর হারোপ বাঙ্গীলপুর, কামারপুকুর, ক্ষীরপাই প্রড়ৃতি গ্রামে ফাইয়া 
আদর্শবিদ্যালয় স্থাপনের উৎকৃষ্ট স্থান নিরূপণ করেন। পরে মেদিনীপুর 
জেলার অন্তর্গত রাণীগোপাল নগর, বাহদেবপুর, মাল, বদনগঞ্জ 
প্রভৃতি ও এ জেলাশ্থ অন্ান্ত গ্রামে যাইয়া বিদ্যালয়ের স্থান নিরূপণ 
করেন। তদনস্তর জেলা বর্দমানস্থ জৌগ্রাম, মানকর প্রভৃতি গ্রামে 
যাইবা এবং নদীয়া! জেলাম্থ মফঃম্বলের নাল! গ্রামে যাইয়া বিদ্যালয়ের 
স্থান মনোনীত করেন। 

উত্ত চারি জেলায় পরিভ্রযণ কালে পথে কেহ শারীরিক অহুস্থত। 
প্রযুক্ত চলিতে অক্ষম হইয়া ভূমে পতিত জাছে দেখিতে পাইলে তিনি 
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গান্ধী হইতে নামিয় এ পীড়িত অপরিচিত পধিককে নিজের পান্ধীতে 
তুলিয়! দিয়া! বয়, পদত্রজে গমন পূর্বক উহাকে তাহার বাটীতে অথবা 
বাটীর নিকটস্থ কোন বিপনীতে পঁহছাইয্া দিতেন। এবং পাছছনিবাসের 
অধিকারীকে তাহার আবশ্ক ব্যয়ের টাকা প্রদান করিতেন। এরূপ 
কত লোকই ঘে তাহার দৃ্টিপথে পড়িয়াছিল তাহা, বিপদাপন্ন ব্যক্তি 
পরে স্বয়ং আমিয়! অগ্রজকে পরিচয় দিত, এবং সেই সকল লোক 
তাহার পরম বন্ধু বলিয়! গণ্য হইত । 

মফঃসল পরিভ্রমণকালে, সমভিব্যাহারে চক্চকিয়া টাকা, আধুলী, 
দিকি, ছুয়ানি, পয়সা, যথেষ্ট রাখিতেন ; পথে দরিদ্র লোক নয়নগোচরে 
পতিত হইলে, উহাদিগকে অকাতরে দান করিতেন। পরিভ্রমণ সময়ে 
অর্থব্যয় করিতে কখনই কুন্তিত হইতেন না। একারণ অনেকে তাহাকে 
বলিভ যে আপনাকে আমর!1 বিদ্যামাগর ন! বলিয়া দয়ার সাগর বলিব। 
মফঃমল পরিভ্রমণ সময়ে অনেক নিরুপায় বালক পুস্তক, বস্ত্র, ও গুলের 
বেতনের জন্ত তাহাকে ধরিত, তিনিও সকলেরই আশা! পুর্ণ করিতেন। 
প্রতিমাসেই উক্ত নিরাশ্রয় বালকদিগের সাহাধ্য করিতেন, কখনই বিস্মৃত 
হইতেন না। একদিন তিনি নিবর্দে! দত্তপুকুর নিবাসী বাবু কালীকৃষঃ 
দত্তের বাটী গিয়ছিলেন, তথায় ক্ষেত্রনাথনামক এক ত্রাঙ্মণবালক অধ্যয়ন 
করিতে পান না ইহ! শ্রবণ করিয়। উহাকে সমভিব্যাহায়ে আনয়ন 
করেন এবং কলিকাতার বাসায় অন্ন বস্ত্র দিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট, 
করিয়া দেন। অন্ততঃ ১২ বসর কাল তাহাকে বাসায় রাঁখিয়। বিদ্যা- 
শিক্ষা! করান। সম্প্রতি এ ব্যক্তি সন্ত্রাস্ত মধ্যে পরিগণিত হুইয়াছেন। 
বারামতনিবাসী তাঁহার পরম বন্ধু ডাক্তার নবীনচন্ত্র মিত্রের বাটা মধ্যে 
মধ্যে যাইতেন, তথাকার কয়েকজন বালক তাহার সঙ্গে আসিয়া 
বাসায় অবস্থান করিয়! অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। এরূপ বর্ধমান জেলার 
অন্তঃপাতী যৌগ্রাম হইতে নিমাইচরণ দিংহ বাসায় অবস্থিতি করিয়া 
সংস্কৃত কলেজে শ্শিক্ষা করেন। খাটরে৷ গোবরডাঙ্গার কালীপন বন্দেযা- 
পাধ্যায় নামক এক বালক তাহার নিকট ক্রন্দন রাফ কয়েক ব্সর 
অননবস্থ দিয় সংস্ক ত কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়। দেন। 
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এই মময়ে বর্ধমান, নদীয়া, হুগলি ও মেদিনীপুর এই জেলাচতু্টয়ের 
বিদ্যালয় সমূহের তত্বাবধানের জন্য তারাশস্কর ভট্টাচার্য, মাধবচক্র 
গোস্বামী, দীনবন্ধু স্তায়রত্ব, ও হরিনাথ বন্দ্োপাধ্যায়কে ডেপুটা ইনৃ- 
স্পেক্টার নিযুক্ত করেন। ইহারা চারি জনে প্রত্যেকে এক এক জেলায় 
নিযুক্ত হন। 
মধ্যে মধ্যে দেশে গিয়া বীরসিংহ বিদ্যালয়ের ও নাইট দ্বুলের 
ব|রাখাল স্কুলের অনেক দরিদ্র বালক বাটাতে ভোজন করিয়া অধ্যয়ন 
করিবে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিদেশন্থ অনেক 
ব্রাঙ্মণতনয়কে নিজ বাটাতে অন্ন দিয়! বীরমিংহবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন 
করাইতেন এস্থলে উহাদের মধ্যে কয়েকটার নাম প্রদত্ত হইল-্*জেল। 
মেপিনীপুরের কুঙাপুর গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত অন্নদাপ্রমাদ স্তায়ালক্কারের 
পুত্র ঈশ্বরচ্র ভট্টাচার্ধ্য ও ঈশানচজ্্র ভট্টাচার্য্য, নারাজোলনিবাসী 
দর্ণনারায়ণ বিদ্যাভূষণের পুত্র দিগম্বর চত্রবস্তাঁ, শ্রীবরা গ্রামের ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়দের বাটার দৌহিত্রসন্তান বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, চক্রামেড়- 
পনবাসী রামার্চন বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা হুগলির ঝিংকরানিবাসী ছুর্ণাপ্রসাদ 
চুড়ামণির পুত্র বরদাপ্রাদ ও শারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, এ গ্রামবাসী 
রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নযুনাধিক ৬০ জন বাক বাঁটাতে ভোজন 
করিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিত। মধ্যে মধ্যে পিতৃদেব বলিতেন যে, 
আমি বাল্যকালে বিলক্ষণ অন্নকষ্ট পাইয়াছি, অতএব অন্নব্যয় কর! 
সর্বাপেঞ্ধ। প্রধান কর্ম । পিতৃদেব স্বয়ং কুমারগঞ্জের হাট যাইয়া ভ্রধ্যাদি 
ক্রয় করিয়া আনিতেন, সকল ছাত্রকে ও পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্রদিগকে ও 
একত্র বসাইয়া আহার করাইতেন। জননী দেবী সন্তষ্ট1 হইয়া নিজ্বেই 
রন্ধন পরিৰেশনাদি 'কার্যে মমভাবে গাচক ও পাচিকাদিগের সাহায্য 
করিতেন.। এ সময়ে অগ্রজ মহাশয় প্রতিবৎসর বীরসিংহবিদ্যালয়ের 
৭৮ জন দরিদ্র বালককে কলিকাতায় লইয়া! যাইতেন, ও উহাদিগকে 
বাসায় অন্ন বস্ত্র দিয়া, কাহাকেও সংস্কৃত কলেজে, কাহাকেও মেডিকেল 
কলেজে এবং কাহাকেও ৰ! ইতরালী স্কুলে অধ্যয়ন করাইতেন। কদ্নেক 
বৎসরের মধ্যে বীরসিংহবিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্র মেড়িকেল কলেজে 
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অধায়ন করে। এইরূপ প্রতিবৎসর ৮১০ জন ছাত্র কলিকাঁতার বাসান্র 
ভোজন করিয়া নরম্যাল স্কুলে অধ্যয়ন পূর্বক অন্যান্ত মফঃসল বিদ্ব্যা- 
লয়ের শিক্ষক হইয়াছিলেন। | 

তত্কালের শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ভাক্তীর ময়েট মহোদয় বেখুন 
সাহেবের স্মরণীর্থ বীটনসোসাইটি নামক সমাজ স্থাপন করেন। মেভি- 
কেল কলেজের এ সমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত সংস্কৃত সাহিত্য- 
বিষয়ক প্রস্তাব পঠিত হয়। অনেকের অনুরোধে অগ্রজ মহাশয় সভা- 
পতির অনুমতি লইয়া! উক্ত প্রস্তাব পুস্তকাকারে যুদ্রিত করেন। 

বাল্যকাল হইতে ৩০ বৎসর বধঃক্রম পর্ধযস্ত অগ্রজ মহাশয়কে কখন 
তামাক খাইতে দেখি নাই; পরে তামাক খাইতে আরম্ত করেন। 
প্রথমতঃ বাসায় কাহারও নিকট খাইতেন না, গোপনে অপরের বাটীতে 
খাইতেন। তামাক খাইবার বিশেষ কারণ এই যে, রাত্রিজাগরণ করিয়া 
লেখা পড়ার অনুশীলন করিতেন, তজ্জন্য ধাঁতের গোড়া ফুলিত। 
ততকারণেই বাবু ছূর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যাক় ডাক্তার মহাশয় সর্দদঘা উপদেশ 
দিতেন যে, তামাকের ধূমে দন্তমূলের যাতনার অনেক লাখব হইবে। 
একারণ অগত্যা ডাক্তারের উপদেশানুমারে তামাক খাইতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎ্কালে বাটা আগমন করিয়া ১৫ দিবস অবস্থিতি 
করিলেও আমরা কখনও তাহাকে তামাক খাইতে দেখি নাই। পুনর্ধধার 
কলিকাতা যাইক্রা খাইতেন। ছোট ভ্রাতৃবর্গ প্রভৃতি কেহই”ন! দেখিতে 
পায় এরূপ গোপনভাবে ভাঁমাক খাইছেন। 

বাল্যকালে বড় বাজারের দোয়েহাট! নিবাসী জগদ,ল্ভ সিংহের 
ভবনে বাসা ছিল। বাল্যকালে উক্ত সিংহের পরিবারবর্গ অগ্রঞ্জ মহা- 
শয়কে যথেষ্ট ন্েহ করিতেন। উক্ত সিংহের মৃত্যুর পর ভীহার-পুত্র ভূবন- 
মোহন সিংহের দুরবস্থা হইলে উহাকে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থে মাসে 
মাসে ৩০২ টাকা প্রদান করেন। উক্ত ভূবনমোহন সিংহের মৃত্যুর পর 
উহার পত্বীকেও এ টাকা প্রদান করিয়া আসিয়াছেন, এতত্ব্যতীত উহ্নার 
কন্তার বিবাহের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়াছিলেন, এবং উহার অভিনব 
জামাভার কর্ম করিয় দিয়াছিলেন। 
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& সময়ে জননী দেবীর মাতৃস্বসার পুত্র শ্তামাচরণ ঘোষাল কলি- 
কাতায় লৌহ্সিনূকের ও তাওয়া চাটু প্রস্ততের ব্যবসায় করিতেন) 
পঠদ্দশায় আমরা ছুই ভ্রাতা তাছার বাসায় তিন মাস ছিলাম। নানা 
কারণে ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়া তিনি অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছেন 
এবং পাড়ায় আক্রান্ত হইয়! মৃতকল্প ও অতিশয় শীর্ণকায় হইয়াছেন, 
ইহা শুনিয়া দাদ আমার দ্বারা উক্ত শ্ামাচরণ ঘোষাল মাতুলকে 
ডাকাইয়া বজেন ষে, আপনি মাসিক কয় টাক! পাইলে দেশে নিশ্চিন্ত 
হইয়া! বসিয়! থাকিতে পারেন ?' তাহাতে তিনি বলেন, ধর্দি যাবজ্জীবন 
মাসে মামে ১০২ টাকা করিয়া দিতে পার তাহা! হইলে নিশ্চিন্ত 
হইয়া দেশে অবস্থিতি করিতে পারি। আমার দ্বিতীয় কথা এই যে 
তিনটি ভ্রাতপ্পুরকে বীরদিংহায় তোমার বাটীতে রাধিয়া অন্বস্ত 
দিয়া লেখ। পড়। শিক্ষা দিতে হইবে। অগ্রজ তাহার প্রস্তাবে সম্মত 
হইয়া মাসে মাসে দশ টাকা প্রদ্ধান করেন। আর উহার ৩টি 
ভ্রাতপ্প,ত্রকে বাটীতে রাখিয়া! লেখা পড়া শিক্ষা দিয়া বিষয় কার্খে নিযুক্ত 
করিয়া দেন ও পরে তাহার পুত্রকেও লেখা পড়া শিখাইয়া বিষয়কর্ধে 
নিযুক্ত করিয়। দেন। 

বাবু প্রসন্নকুমার অর্ব্বাধিকারী মহাশয় হিন্দুকলেজে শিক্ষা লাভ 
করিয়া সর্বোৎকৃষ্ট এসকলার্শিপ মাসিক ৪০২ টাকা ও স্বর্ণ মেডেল প্রাপ্ত 
হুইয়াছিলেন। তত্কালে বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী যে ভালরূপ 
ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহ! প্রকাশ পাইয়াছিল। কোন কারণ 
বশতঃ তাহাকে ঢাকা কলেজে সামান্ত বেতনে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত 
হইতে হয়। প্রথমতঃ দূরদেশ দ্বিতীয়তঃ স্বল্পবেতন ইত্যাদি নানা কারণে 
তথায় ছক বৎসর অবস্থিতি, করিয়া পরিশেষে বিন! অনুমতিতে ঢাকা 
কলেজ হইতে প্রস্থান করেন; এজন্ত শিক্ষাসমাক্স প্রন্নবাবুকে আর 
অপর কোন কর্ন দেওয়ায় অগত্য| প্রসন্ন বাবু অগ্রজ মহাশয়ের 
শরণ লইলেন। পরম দয়ালু অগ্রজ মহাশয় প্রসন্ন বাবু ও উহার ভ্রাতৃ- 
বর্গকে ও তাহার কনিষ্ঠ পিতৃব্যকে প্রায় ছুই বৎসর কাল বহ্বাঁজারের 
পঞ্ধাননতলায় নিজ বাসায় রাখিঘ়াছিলেন। কিন্ত তাহার! নিজ ব্যয়ে 
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আহারাদি করিতেন। অগ্রজ মহাশয় এডুকেমন কৌনশেলের সেক্রেটারি 
ময়েট সাহেব মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া প্রসন্ন বাবুকে প্রথমতঃ 
হিন্ছকলেজের নিম শ্রেণীর শিক্ষাক নিযুক্ত করান। প্রসন্নবাবু স্বল্প বেতনে 
কর্শ করিতে প্রথমতঃ অসম্মত হইয়াছিলেন, কারণ, এই বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন করিয়া মাসিক ৪*২ বৃত্তি পাইয়া আউট হুইয়াছিলেন) 
এক্ষণে & বিদ্যালষে স্ব বেতনে নিম্ন শ্রেণীর কর্ম করিতে লজ্জা 
বোধ হইল। ইহা প্রকাশ করিলে পর, আগ্রন্ত তাহাকে উপদেশ দিলেন 
যেতুমি না বলিয়া ঢাকা কলেজ হইতে আসায় শিক্ষামমা তোমার 
প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে এই কর্ম করিতে দ্বীকার 
না পাইলে অপরাধী বলিষ্বা তোমাকে কোঁন ভাল কর্মে নিযুক্ত 
করিবেন না, ইত্যাদি রূপ উপদেশ দেওয়ায় উক্ত কার্য শ্বীকার করেন। 
এবং ত্বরায় এ কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। 

প্রসন্নবাবু অগ্রজের অনুরোধে ৪ টার ছুটির পর কয়েক মাদ 
সংস্কৃত কলেজে তৎকালের প্রধান ছাত্র রামকমপ, তারাশপ্কর, সোম- 
নাথ, মারদাপ্রসাদ গন্ধোপাধ্যায় প্রভৃতিকে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন। 
এবং স্বয়ং বাসাক়্ প্রতিদিন প্রাতঃকালে অগ্রজ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত 
বিষুপুরাণ, রঘুবংশ প্রভৃতি অধ্য্বন করিতেন এবং দাদাও সময়ে সময়ে 
প্রমন্ন বাবুর নিকট ইতরাজী পুস্তক দেখিতেন। প্রমন্নবাবু অতিশয় বুদ্ধি- 
মান ও কার্ধাদক্ষ লোক ছিলেন। একমাত্র অগ্রজ মহাশয়ের 
চেষ্টাই ইহীর ভবিষ্কং উন্নতির মূল। তাঁহার অনুগ্রহেই প্রসন্ন বাবু 
ত্রমশ: উচ্চপদে অধিরূঢ হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ।সংস্কৃত কলেজে ১০০২ 
টাকা বেতনে হেড মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া, ক্রমশঃ মংক্কৃত 
কলেজের প্রিনদিপাল হয়েন। প্রিনসিপাল পদে থাকিয়া* গ্রেডে উঠিয়া! 
মাপিক হাজার টাকার অধিক বেতন পাইয়াছিলেন। 'অংস্কৃত কলেজ 
হইতে বহরমপুর কলেজের প্রিনদিপাল এবং তৎপরে প্েষিডেনমি 
কলেজের প্রফেসার হইয়াছিলেন। 

ইতিপূর্বে সংস্কৃত কলেজে বাবু রসিকলাল মেন ও বাবু বিশ্বনাথ 
সিংহ ইংরাজীর শিক্ষক ছিলেন। যে ধে ছাত্রের ইতরানী শিখিতে 
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ইচ্ছা হইত তাহারাই ছুই শ্বট! করিয়া ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন করিত। 
সকল বালক ইংরাজী অধ্যয়ন করিত না) তাহাতে সাধারণের কোনও 
ফলোদয় হইবার আশা ছিল না। অগ্রজ মহাশয় শিক্ষাসমাজকে 
বলিয়া ও অনুরোধ করিয়া, বাবু রসিকলাশ সেন ও বিশ্বনাথ মিংহকে 
সংস্কত কলেজ ত্যাগ করাইয়া অপর স্থানে অধিক বেতনে হেড 
মাষ্টারের পদে নিযুক্ত করিয়া দ্বেন। অংস্কৃত কলেজে লীলাবতী ও 
বীজগণিতের অধ্য।পক প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য মহাঁশয়কে বলিলেন, 
সাধিল গাইড আইন দেখ। অনস্তর তৎকালের শিক্ষাসমাজের 
প্রেমিডেণ্ট সার জেমস্‌ কলবিন সাহেব মহোদয়কে অন্থরোধ করেন 
যে, সংস্কৃত কলেজে ইতরাজীতে অস্ক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়] 
রিপোর্ট করিব, অতএব সংস্কৃত অঙ্কের অধ্যাপক প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য 
অনেক দিন হইতে মাসিক ৯০২ টাকা বেতনে নিযুক্ত আছেন, ইনি 
সিবিল গাইড আইন শিক্ষা করিয়াছেন; এস্পিসিয়াল আদেশ হইলে 
ইনি আইন পরীক্ষায় কৃতকাধ্য হইবেন। ইহাকে মুনসেফের পদে 
নিয়োগ করিবার আদেশ হইলে সংস্কৃত কলেজে ইহার পরিবর্তে 
ইংরাজীতে অস্ক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা শ্থির করা হইয়াছে । অনভ্তর 
প্রি়নাথ ভট্ট চার্ধ্য পরীক্ষ! দিয়া মুনসেফী পদে নিযুক্ত হইলেন। সাধারণ 
লোক অগ্রজের এরূপ অলৌকিক গ্রমতাদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। 

ইহার কিছুদিন পরে সংস্কত কলেজে ইতরাজী শিক্ষার জন্ত, 
বাবু প্রপন্নকুমার সর্বাধিকারী, বাবু শ্রীনাথ দাস, বাবু 'কালীপ্রমন্ন 
চটোপাধ্যায়, বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু প্রসন্নকুমার রায় 
প্রভৃতি ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। সিনিয়ার ও জুনিয়ার 
ডিপার্টনণে এসকশার্শিপ পরীক্ষায়, সংস্কতের ও আিন্তান্ত ব্রাঞ্চের 
পরীক্ষায় ছাত্রগণকে যেরূপ নম্বর রাখিতে হইত সেইরূপ এক দিন 
ইত্রাজীর নম্বর রাখিতে হইবে, নচেং এসকলার্শিপ পাইবে না। এই 
নিয়ম করায় অগত্যা সকলকেই রীতিমত ইতরাজী শিখিতে হইয়াছিল। 
ক্রমশঃ সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগ্রণ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ন্তায় ইংরাজী 
শিথিতে প্রবৃত্ত হইল। পরবৎমর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা 
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পরীক্ষার প্রথা নৃতন হৃষ্টি হইয়াছিল। সংদ্বত কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে 
অনেকেই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভন্তান্ত ইংরাজী 
বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মত কৃতকার্য হুইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজে 
ইত্রাজী শিক্ষা দিবার আদি কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয়। তীহারই 
আন্তরিক ধত্ব ও আগ্রহাতিশয়েই সংস্কৃত কলেজের উন্নতি হ£- 
য়াছে, ইহা সকলকেই মুক্তকণ্ে স্বীকার করিতে হইবে। উত্তরকালে 
ধিনিই অধ্যক্ষ হউন না কেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম বিলুপ্ত 
হইবার আশঙ্কা! নাই। 

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ধপ্রধান কবি কালিদাসের প্রণীত শতুস্তলা 
সংস্কত ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট নাটক; অগ্রজ মহাশয় এ পুস্তক বঙ্গভাষায় 
অনুবাদ করিয়া ১২৬১ সালে ২৫ অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। 
পাঠকবর্গ বিদ্যাসাগরের অনুবাদিত শরুস্তল1! পাঠ করিয়া যে পরম 
সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন, ইহা এ স্থলে উল্লেধ করা বাহুল্য। 
দ্বেশ বিদেশস্থ বিদ্যাী কি পণ্ডিতমণ্ডলী কি বিষয়ী লোক সকলেই 
আগ্রহাতিশয়ে গ্রহণ পূর্বক পাঠ করিতেন । 

রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত জগ্রজ মহা- 
শয়ের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। রমাপ্রসাদ বাবু বর্ধমানের রাজবাটী হইতে 
নৈহাটিনিবামী নন্দকুমার স্তায়চঞু নামক স্বল্পবয়স্ক অসাধারণ ধীশক্রি 
অম্পন্ন স্তায় শাস্ত্রে অদ্বিতীয় এক পগ্ডিতকে আনয়ন করিয়া বিদ্যাসাগর 
মহাশযনকে অর্পণ করেন। এ নন্দকুমারের পিতৃকুল ও মাতৃকুল বুদ্ধিমত্ত। 
ও বিদ্বাবন্তার কারণ বনদেশে সুপ্রসিদ্ধ, এই কারণে অগ্রজ মহাশয় নব্দ- 
কুমার স্তাস্চঞ্চুকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া কোন উচ্চ পদ শূন্য 
না থাকায় অগর্ত্টী একটি ৩০২ টাকা বেতনের পঙ্ডিতের পদে নিযুক্ত 
করিলেন। ইনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন না, একারণ শিক্ষা- 
বিভাগের ডাইরেক্‌টার ইয়ং সাহেবের নানা আপত্তি খণ্ডন করিয়া 
আপাততঃ কিছু কালের জন্য এ পদে রাঁখিলেন। কিন্তু সংস্কত বিদ্যা- 
লদ্বে পুজ্যপাদ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সছিত বিচার হওয়ায় 
নদ্দকুমার সভায় উৎকৃষ্ট সাব্যস্ত হয়েন। পরে পাইকপাড়ার রাজ! 


১১০ বিষ্ভালাগর-জীবনচরিত। 


প্রতাপনারায়ণ সিংহ ও রাজ! ঈশ্বরনারায়ণ সিংহের কান্দীগ্রামে তাহা- 
দের স্থাপিত বিদ্যালয়ে ৮২ টাকা বেডনে স্তায়চঞ্চুকে নিযুক্ত করিয়া 
পাঠান। কয়েক বত্সর পরে তিনি জরকাশ রোগে আক্রান্ত হইলে অগ্রজ 
মহাশয় তাহাকে কলিকাতায় আনাইয়া তৎকালের বিখ্যাত ডাক্তার 
গুডিভ সাহেব প্রভৃতি চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা! করান। প্র রোগ্েই 
তাহার মৃত্যু হইলে পর তাহার জননী দেবীর ও পত্ধীর এবং নাবালক 
সহোদরদিগকে কর্মক্ষম হওয়া পর্যযত্ত ভরণপৌধণ ও তাহাদের বিদ্যানু- 
শীলনাদির ব্যয় নির্ববাহ করিয়াছেন ও আবশ্যক মত সময়ে সময়ে নিজে 
তত্বাবধান করিতেন। এমন কি, তাহার ভ্রাতৃবর্থকে সহোদর নির্বিশেষে 
তত্বাবধান করিয়া আমিয়াছেন। এক্ষণে, রঘুনাথ ভট্টাচার্য, যছুনাথ 
ভট্টাচার্য, হরপ্রমাদ শাস্ত্রী ও মেঘনাদ ভট্ট চার্ধয ননদকুমার ন্যায়চণ্চুর 
এই চারি সহোদর পৈতৃক পদমর্ধ্যাদা বস্তায় রাখিয়া সাংসারিক কাধ্য 
সমাধা করিতেছেন। 

পণ্ডিত হরপ্রসার্দ শাস্ত্রী কৃতজ্ঞতা সহকারে উপরোক্ত বিষয় প্রচারার্থ 
আমাকে অনুরোধ করেন, আমি যতদূর জানিতাম এবং তাহার প্রমুখাৎ 
যাহ! অবগত হইলাম তাহ! সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। তিনি 
যেরূপ উচ্চবংশোদ্ভব ও সুশিক্ষিত তাহার পক্ষে এরূপ কৃতজ্ঞত| স্বীকার 
আশ্চর্যের বিষয় নহে। 


বিধবাবিবাহ। 


অগ্রজ মহাশয় শৈশবকাল হইতে পুরুষ জাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতির 
ছুঃখ দর্শনে অতিশয় দুঃখানূভব করিতেন । তিনি, কি আতীয় কি অনা- 
স্বীয়, কি নিকৃষ্ট জাতি কি ভদ্রজাতি, নিরুপায় পতিপুত্রবিহীনা স্ত্রীলোক 
দিগের আনুকুল্য করিতে ভ্রুটি করেন নাই। পুরুষজাতি অপেক্ষা স্্রীজাতি 
স্বাভাবিক ছূর্ধ্বল এই কারণে তিনি স্ত্রীজাতির সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন। 

এক দিবস বীরমিংহ বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া অগ্রজ, পিতৃ- 
দেবের সহিত বীরসিংহার বিদ্যালয়গুলির সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে 
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ভিলেন, এমন সময়ে জননী দেবী রোদন করিতে করিতে চতীমওপে 
আসিয়া একটি বালিকার বৈধব্যসংখঘটনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে 
বলিলেন, তুই এত দিন ষে শান্তর পড়িলি তাহাতে ব্ধবাদধের কোনও 
উপায় আছে কিন! ? ইহ] শুনিয়া পিতৃদেব বলিলেন, ঈশ্বর ! ধর্মশান্ত্রে 
বিধবার প্রতি শাস্ত্রকারেরা কি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? অগ্রজ 
উত্তর করিলেন, শানে বিধবাদিগের প্রথমতঃ ত্রহ্ষচর্থ্য, ব্রহ্মচর্ষেয অপারক 
হইলে, সহমরণ বা বিবাহ । ইহা! গুনিয়। পিতৃদেব বলিলেন, রাজা 
রামমোহন রায়, কালীনারায়ণ চৌধুরী ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির 
জোগাড়ে ও পরামর্শে লর্ড বেণ্টিক গবর্ণর জেনেরেল সহমরণ প্রথা 
নিবারণ করিয়াছেন। আর কলিতে ত্রহ্ষমচধ্যে অপারক সুতরাৎ বি্ধবা- 
দিগের পক্ষে বিবাহই একমাত্র উপায়। ইহা শুনিয়া! অগ্রজ বলিলেন, 
বেদ, স্মৃতি, পুরাণ পাঠ করিয়া অনেক দিন হইতে আমার ধারণা হই- 
£য়াছে যে, বিধবাবিবাহ শান্ত্রসিদ্ধ) ইহাতে আমার অগুমাত্র সন্দেহ 
নাই, এবং ইহা সাধারণের হুদয়জম হইবে। কিন্তু এবিষয়ের পুস্তক 
প্রচার করিলে অনেকে নানাপ্রকার কুৎসা ও কটুকাটব্যপ্রয়োগ 
করিবে। তাহাতে পাছে আপনার ছুঃধিত হন, এই আশঙ্কা 
আমি নিবৃত্ত আছি। এই কথায় তাঁহারা বলিলেন, আমরা উভগ্নে 
একবাক্যে বলিতেছি, এবিষয়ে যাহ! কিছু সহা করিতে হয়, তাহা 
করিব এবং আমাদিগকে যখন যাহ! করিতে হইবে, তাহা সাধ্যমতে ক্রুটি 
করিব লা। কিন্ত তুমি পুস্তক প্রচার করিবার অগ্রে আর একবার 
ধর্দশান্্র ভাল করিয়া দেখিয়া প্রবৃত্ত হইবে। প্রবৃত্ত হইবার পর 
কিছুতেই পশ্চাৎ্পদ হইবে না, এমন কি আমরা তোমার পিত! মাতা, 
কামরা নিবারপক্করিলেও ক্ষান্ত থাকিবে না। ৪.১: 

বিধবাবিবাহ প্রস্তাবের বহুকাল পূর্ব হইতে বহুধনপাঁলী অনেক 
লোক বালিক1 বিধবার বিবাহ দেওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য এতদ্বিষয়ে 
আন্দোলন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্ত কোন ধনশালী অর্থাৎ রাজ! 
রাজবল্পভ প্রভৃতি আস্তরিক ঘত্ব থাকিলেও এ বিষয়ে মাহস করিতে 
পারেন না। অগ্রজের উক্ত প্রস্তাবের দশ বৎসর পুর্বে বছুবাজার- 
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নিবাসী বাবু নীলকমল বন্দোপাধ্যায় মহাঁশয় স্বীয় ভবনে কতকগুলি 
আত্মীয় লোককে এঁক্য করিয়া! বিধবাবিবাহ দিবার ইচ্ছ1 প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। এক্লূপ অপরাপর দেশে অনেকেই বালবিধবা দেখিয়া 
দুঃখানুভতব করিয়া বিবাহ দিতে সম্মত ছিলেন। কিন্ত সমাজের ভয়ে 
অগ্রে প্রবৃত্ত হইতে কাহারও সাহষ হয় নাই। 
কোন কোন ধনশালী লোকের প্রাণসমা কন্যা বিধবা হইলে প্রচার 
করিতেন, যে বিধবাবিবাহ যিনি প্রচলিত করিতে পারিবেন, তাহাকে 
ব্যয় নির্ববাহণর্থে লক্ষ টাক] পুরস্কার প্রদান করিব। যত্কালে কন্তার বৈধব্য 
ধ্ঘটন হয় তৎকালেই দিন কয়েকের জন্ত লোকের মানসিক ছুঃখ উপ- 
শ্থিত হয় যে, একাদশীর দিব বৈশাখ ও জ্যেষ্ের প্রচণ্ড দিনকরের 
উত্তাপে বালিকা শুক্কঠ হইয়া জলপান ন1 করিয়া কেমন করিয়া প্রাণ 
ধারণ করিবে। কন্যার এরূপ অসহা কষ্ট দেখ অপেক্ষা আমাদের মৃত্যু 
হওয়া শ্রেয়ঃ। কিছু দিন অতীত হইলে ্কন্তার জনকজননীর আর 
এ্রর্ূপ হূর্ভাবনা! থাকে না। পরে ফৌবনাবস্থায় সমুপস্থিতা৷ হুইয় 
প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত হুইয়! কারধ্য করিলে পিতামাতা দেধিয়াও 
দেখেন না। জণহত্যাদদিতেও পরাজুখ হন না) বরং বলিয়া থাকেন জগ- 
দ্বীশ্বরের ইচ্ছায় এ যাত্রা আমাদের জাতি কুল রক্ষা হইল। পুরুষ জাতির 
স্্ীবিয়োগ হইলে এ মৃতা! স্ত্রীকে শ্বশানে দাহ করিতে করিতেই কর্তৃপক্ষ 
বলিয়া! থাকেন, যথাসর্বান্ব বিক্রয় করিয়াও পুনরাম্ব ত্বরায় বিবাহ দিতে 
হইবে, নচেৎ চলিবে ন1। দেখুন, স্পষ্টরূপে শীস্ত্রকারের! বলিয়াছেন, পুরুষ 
জাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতির দুর্জয় রিপুবর্গ অষ্টগুণ প্রবল, এমন স্থলে 
পতিবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে স্্রীলোকদের ছুর্নিবার কামপ্রবৃত্তি কি অন্তহিত 
হয়, যে পিতা মাত! বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা! করেন না! কি 
আঁশ্চর্ঘয, কন্যার ভ্রণহত্য। করিতে ও স্ত্রীহত্য। করিতেও অন্মত আঁছেন 
কিন্ত শান্সরানুস[রে বিবাহ দিতে ইচ্ছা! করেন না। অনেক সন্ত্রান্ত 
লোককেও কন্যার ক্রণহত্ত্যা করিতে শ্রবণ কর] যায়, কিন্তু উহ্বারাই 
মমাজে তত্র লোক বলিয়! পরিগণিত হন। 
অগ্রজ মহাশয়ের বিধবা! বিবাহের পুস্তক মুদ্রিত হইবার কিছু দিন 
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পূর্বে 'কলিকাতার অস্তঃপাতী পটলডাঙ্গানিবাসী বাবু গ্ামাচরণ দাস 
কর্মকার, স্বীয় ছহিতার বৈধব্য দর্শনে হুঃখিত হইয়া মনে মনে অন্ধ 
করিয়াছিলেন, বদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! ব্যবন্থ! দেবেন পুনর্ধ্বার কন্তার বিবাছ 
দিব। তদনুসারে তিনি সচেই হইয়া বিধবাবিবাছের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদুক 
এক ব্যবস্থা পত্র সংগ্রহ করেন। উহাতে ৬ কাশীনাধ তর্কালঙ্কার, ভব- 
শঙ্কর বিদ্যারত্ব, রামতনু তর্কমিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চুড়ামণি, হুরিনারাযুণ 
তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্মণ প্িতের 
হাক্ষর আছে। ইঞ্থারাই এতদ্দেশে সর্বপ্রধান ম্মার্ভছিলেন। ইহারা 
সকলেই এ ব্যবস্থায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিধ্বাছেন, কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় 
এই, কিছু দিন পরে তাহারাই আবার বিধবাবিবাহের বিষম বিদ্বেষী 
হইয়া উঠেন। বাবু শ্তামাচরণ দাসের সংগৃহীত ব্যবস্থা মুক্তারাম বিদ্যা- 
বাগীশের নিজের রচিত এবং ব্যবস্থাপত্র বিদ্যাবাগীশের ম্বহস্তলিখিত। 
কিছু দিন পরে যখন ত্র ব্যবস্থা উপলক্ষে রাজ! রাধাকাত্তদেবের ভবনে 
বিচার উপস্থিত হয়, ভরতচন্ত্র শিরোমণি মহাশয় প্রভৃতি মধ্যস্থ 
ছিলেন, যে কে বিচারে জয়ী হন। তথন ভবণস্কর বিদ্যারত্ব ব্ধিব 
বিবাহের শাস্ত্রীয়তাপন্ষ রক্ষার নিমিত্ত নবদ্বীপের প্রথম ম্মার্ত ব্রজনাধ 
বিদ্যারত্বের সহিত বিচার করেন এবং বিচারে জয়ী স্থির হইয়া এক 
জোড়া শাল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। এক জন পরিশ্রম করিয়। ব্যবস্থার হৃষ্টি 
করিয়াছেন, আর একজন বিরোধী পক্ষের সহিত বিচার করিয়া এ ব্যব- 
স্থার প্রামাণ্য রক্ষা করিয়াছেন কিন্তু আশ্চর্ধ্যের কথ। এই কিয়দ্দিবন 
অতীত হইলে ইন্ারা উভয়েই বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া! সর্বাপেক্ষা 
অধিক বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়্াছিলেন। গ্যামাচরণ দাস বিষয়ী লোক, 
সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ। পণ্ডিত মহাশয়দের কথার স্থিরতা নাই দেখিয়া 
স্ন্ধ হইয়া রহিলেন। বহ্যতঃ উত্লিধিত বিচার দ্বারা উপস্থিত বিষয়ের 
কিছুমাত্র মীমাংম| হইল না, তথাপি গর বিচার দ্বার! এই এক মহৎ ফণ্গ 
দর্শিয়াছে যে, তদবধি অনেকেই এ বিষয়ের নিগৃঢ় তত্ব জানিবার 
নিমিত্ত অত্যন্ত ব্াগ্র হুইয়াছেন। এবং জনকজননীর এ সম্বন্দের 
কথোপকথন খুলি হুদয়ে লাগরূক থাকায় অগ্রজ বিশেষ যত্ধ সহ- 
১৫ 
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কারে এবিষয়ের তত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এবং কয়েক 
মাস দিবারাত্রি পরিশ্রম লহকারে সমস্ত ধর্মশান্ত্ত আদেযাপাত্ত অব- 
লোকন করিয়া যত দূর পর্ধ্যস্ত কৃতকার্ধ্য হইতে পারিয়াছিলেন, সাধারণের 
গোচরার্৫থে বঙ্গভাষায় অনুবাদ সহ বিধবাবিবাহের ব্যবদ্থা পুজক খঃ 
১৮৫৫ সালে বা সন্বৎ ১৯১২ 851 কার্তিকে প্রচার করেন। বিধবাবিবাহ 
প্রচলিত হওয়। উচিত কিনা? ইহা মুদ্রিত হইবার পর সমস্ত ভারত- 
বর্ধে এ বিষয়ের আন্দোলন চলিতে লাগিল; বঙ্গদেশের অনেকেই 
নানাপ্রকার কুৎসা ও গালি দিতে লানিল। এই সময়ে পিতৃদ্বেব 
কলিকাতায় বনুবাজারম্থ পঞ্চাননতলার বাসায় একদিন ডাক্তার নবীনচন্তর 
মিত্র ও অগ্রজের সহিত কথোপকথনে হাধ্যবদনে বলিলেন, ঈশ্বর ! 
আর তোমাকে আমার শ্রান্ধ করিতে হইবে নাঁ। ইহা শুনিয়া অগ্রজ 
সহাস্য মুখে বলিলেন, থরেদরে এক আটু, (খরেদরে এক আটু 
ইহার অর্থ এই (ঘ, ঘেমন সামান্ত লোঁকে নানাপ্রকার গালাগালি করিবে, 
তেমনই বিজ্ঞ ব্যক্তির! সমস্ত পর্যযালোচন1 করিয়া মানিক সন্তোষ লাভ 
করিবেন এবং বিধবারা বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সুখে 
জংসারযাত্রা নির্বাহ করিবেক। বিশেষতঃ ভ্রণহৃত্য প্রভৃতি মহ! পাপকর 
ও জাতিনাশকর কার্ধ্য গুলির হ্রাস হইবে ।) পিতৃদ্দেব বলিলেন, বাবা! 
ধরিবার পুর্বে ভাবা উচিত, ধরেছ ছেড়োনা, প্রাণ পর্যন্ত স্বীকার 
করিও। এই অভিপ্রায়েই পূর্বে বীরমিংহার চণ্তীমগডুপে আমরা উভয়েই 
তোমাকে বলিয়াছিলাম। 

বিধবাবিবাহ পুস্তক প্রচারিত হইবামাত্র লোকে এরূপ আগ্রহ 
প্রদর্শন পূর্বক গ্রহণ করিতে আর্ত করিলেন যে এক সপ্তাহের অনধিক 
কাল নধ্যেই প্রথম মুদ্রিত ছই সহশ্র পুস্তক নিঃশেষ হইয়া গেল। 
তদ্বর্শনে উৎসাহান্বিত হইয়া অগ্রজ মহাশয় আর তিন সহস্র পুস্তক 
মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাঁও অনতিবিলম্বে শেষ হইতে দেখিয়া পুনব্র্বার 
দশ সহত্র মুদ্রিত করেন। এ পুস্তক এরূপ আগ্রহসহকারে সর্ধত্র পরি. 
গৃহীত হইতেছে দেখিয়া তিনি পরম আহ্মাদিত হইলেন। কি বিষয়ী 
কি শান্তব্যঘামী অনেকেই উক্ত প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া মুকিত করিয়। 
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সর্দমাধারণের গোঁচরার্ধে প্রচার করিয়াছেন। যে বিষয়ে সকলে অবজ্ঞা ও 
অশ্রন্ধা প্রদর্শন করিবেন বলিয়া অগ্রজের স্থিরসিদ্ধান্ত ছিল, সেই বিষয়ে 
অনেকে শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়। উত্তর পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত 
করিয়া তাহার দর্শন জন্ত প্রদান করেল। অগ্রজ মহাশয় এ উত্তর 
পুস্তকগুলি দেখিয়া শাস্তুজলধি মন্থন পূর্বক প্রত্যেকের হিসাবে প্রত্যেক 
প্রত্যত্তর পরিচ্ছেদগুলি লিখিয়া একত্র সমবেত করিয়া দ্বিতীয় পুস্তক 
মুদ্রিত করেন। এই পুস্তক প্রচারিত ও দৃষ্ট হইবামাত্র সমস্ত ভারতবাসী 
নিরুত্তর ও মনে মনে সন্তোষলাভ করিয়া মৌখিক অসস্ভোষকর বাক্য 
গুলি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভারতবাসী হি্ছরা সকলেই বিধবা- 
বিবাহের শাস্স্রীরত1 স্বীকার করিয়াও দেশাচারের একান্ত অনুগত দাদ 
বলিয়! বিবাহে পরাজ্মুখ রহিলেন। 

অগ্রজ মহাশয় ধর্দ্রশাস্তের বিচারে বাঙ্গাল দেশের প্রধান প্রধান 
পণ্ডিত সকলকে পরাজয় করিলেন। ইহাতে কি স্ত্রী কিপুরুষকি তত্র 
কি অভদ্র সকল সম্প্রদায়ের লোকে অগ্রজমহাশয়ের গুণানুবাদ করিতে 
লাগিল। কেহ কেহ বিলক্ষণ গালি দ্রিতেও লাগিল, কিস্তু তিনি তাহাতে 
কর্ণপাতও করেন নাই। অনেকেই স্ব স্ব বিধবা দুহিত। বা ভগিনী কিস্ব! 
ভাগিনেষীর বিধবাবিবাহ দিবার জন্ত সর্বদা অগ্রজ মহাশয়ের নিকট 
গতি বিধি করিতে লাগিলেন। বিধবার বিবাহ হইলে উহার গর্তপন্তূত 
সম্পতিগণ রাজকীয় আইনান্ুসারে মৃত পিতার বিষয়ের উত্তরাধিকারী 
হইবেক তজন্ত গবর্ণমেণ্টে আবেদন করা কর্তব্য এ বিষয়ে তৎকালের 
হোমডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি সার্‌ সিমিল বীডন ও সুপ্রিম কৌন্সেলের 
মেন্বরেরা ও লেপ্টনেন্ট গব্ণর ছেলিডে সাহেব প্রভৃতি আইন পাশের 
আবেদন জন্ত অগ্রলমহাশয়কে উপদেশ প্রদান করেন, তদনুষারে প্রান 
ছুই সহত্র লোকের স্বাক্ষর করাইয়া আবেদন পত্র গবর্ধমেন্টে প্রেরিত 
হুয়। গবর্ণমেন্টের কৌন্দেলের বিচারে, হিহ্দুশান্ত্রানুমারে বিধবার 
পুনর্রবার যখন বিবাহ হইতে গারে তখন বিধবার গর্ভজাত পুত্র ওরস 
জাত পুত্র বলিয়া পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে এই বাবস্থা! 
বিধিবদ্ধ হইল। ইংরাম্মী ১৮৫৬ খঃ অন্দের ১৩ই জুলাই এই আইন 
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'পাশ হইল। ইহার নাম ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন হইল, এই সন্বাদে 
ভারতবর্ষের সকলেই মনে মনে পরম আহ্গাদিত হইলেন। তৎকালে 
গ্রান্ড সাহেব আইন পাশ বিষে আশাতীত সাহাধ্য করিয়াছিলেন। 
তজন্য ভারতবাসী হিন্দর্মীত্রেই তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বন্ধ 
রহিলেন। গ্রাণ্ড সাহেবকে এডেস অর্থাৎ অভিনন্দন পত্র দিবার সময়ে 
অগজ মহাশয় কষ্ণচনগরের রাজা শ্রীশচ্ বাহাদুর, রাজ। প্রতাপচন্ত্র সিংহ 
বাহাদুর, বাবু রামগোপাল ঘোষ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য তারানাধ তর্কবাচস্পতি 
গ্রভৃতি অনেকেই গ্রাণ্ড সাহেবের বাটাতে গমন করেন। কষ্নগরের রাজ 
শ্রীশচন্র বাহাছুর শ্বহস্তে উক্ত মাহেবকে এডেস পত্র প্রদান করেন। 
বিধবাবিবাহ আইনবদ্ধ করিবার জন্ত গবর্থমেন্টের নিকট আবেদন পত্র 
প্রেরিত হইলে পর ততৎকালের কয়েক ব্যক্তি সম্তোষপূর্ধ্বক অগ্রজ মহা- 
শয়ের নামে এ বিষয়ের কতকগুলি সঙ্গীত রচন! করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
নিয় লিখিত একটি সঙ্গীত এন্বলে সন্গিবেশিত কর! গেল। 

বেঁচে ধাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে, 

সদরে করেছে! রিপোট, বিধবাদের হবে বিয়ে! 
কবে হবে এমন দিন, প্রচার হবে এ আইন, 

দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম, 

বিধবা রমণীর বিষ্বের লেগে যাবে ধুম, 

সধবাদের সঙ্গে যাবো, বরণভালা মাথায় লয়ে। 
আর কেন ভাবিস লো সই, ঈশ্বর দিয়াছেন সই, 

এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতি প্রাপ্ত হই, 

রাধাকান্ত মনোভ্রাত্ত দিলেন নাকো! সই, 

লোকমুখে শুনে আমরা আছি লোক-লাজভয়ে । 
একাদশী উপসের জালা, কর্ণেতে লাগিত তালা, 

ঘুচে যাবে সে সব জালা, জুড়াবে জীবন, 

ছুজনাতে পালক্কেতে, করিব শয়ন--- 

বিনানিয়! কীধবো ধোপা গু'জিকাটি মাথায় দিয়ে । 
যেদিন হতে মহাপ্রপাদ,। শুনেছি ভাই এ সম্বাদ, 
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সেদিন হাতে আনদগেতে হয় না রেতে ঘুম- 
পছন্দ করেছি বর, না হতে ছকুম, 
ঠাকুরপোরে করিব বিদ্বে, ঠাকুরঝিরে বলে কয়ে ॥ 

উপরি উক্ত গীত কি নগরযধো, কি পল্লীগ্রাম মধ্যে, কি বনমধ্যে, কি 
গ্থলপথে কি জলপথে বঙ্গদেশের সর্বত্রই সকলেরই শ্ুতিগোচর হইত। 
বিধবার বিবাহ হইবে ইহা! শ্রবণে মনে মনে সকলেই পরম আহ্মাদিত 
হইয়াছিলেন। এ প্রদেশে ইতরজাতি অর্থাৎ ছুলে, হাড়ী, কেওর! 
প্রত্ৃতি নীচজাতীয় বিধবার বিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্ত ভদ্রসমাজে এ 
প্রথা না ধাকায় ইহা! এক নূক্তন কাণ্ড। 

এ সময়ে শাস্তিপুরের তন্তবায়গণ উপরি উক্ত গীতটি কাপড়ের 
পেড়ে ঝাঁপে তুলিয়াছিল। এ বস্ত্র অনেকেই আগ্রহাতিশয়ে অধিক 
মূল্য দিয়! ক্রয় করিত। অনেকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে 
আদিত। যধন তিনি পদক্রজে পথে যাইতেন, অনেক স্ত্ীশোক এক দৃ্টিতে 
তাহাকে অবলোকন করিত। কারণ, এতাবৎ দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষে 
অনেক ধনী ও গুণী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্ত হতভাগিনী বিধবা 
স্ীলোকদের প্রতি কেহ কথন বিদ্যাসাগরের মত দয়া গ্রকাশ করেন 
নাই। যিনি তই প্রকান্তে বিধবা বিবাহের বিদ্বেষ্টী হউন না কেন, কিন্ত 
মনে মনে বলিতেন ষে, বিদ্যাসাগর মহাশষ বিধব। বিবাহের প্রচলনের 
ব্যবস্থা করিয়৷ ভালই করিয়াছেন । তিনি অন্ততঃ একটা বিধবার বিবাহ 
দিতে পারিলে, অনস্তকালব্যাপিনী কীর্তি রাখিয়া যাইবেন, তাহার 
সন্দেহ নাই। 

এ স্থলে কৃষ্ণনগর নিবাসী বাবু বিষুচ্জ বিখাসের সরান তাহার 
বিবরণটি শিষে প্রকাশ বরা গেল। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃষ্ণনগরের লোকদিগফে অতিশয় ভাল বাসি- 
তেন ও অনেকের ষথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর নিবাসী বাধু 
বিচ বিশ্বাস কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়নের মানস করিয়াছিলেন। 
কিন্ত কলেজের বেতনের অসন্তাঁব প্রযুক্ত লেখাপড়া শিক্ষ/ করিতে 
অক্ষম হইয়া স্থানীয় অন্তান্ত লোকের উপদেশানুসারে কলিকাতায় 
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বাবু রাঁমগোপাল ঘোঁষ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন। উত্তর 
বাবু কোন সাহাধ্য না করায় নিতান্ত নিরুপায় হইয়া চিত্তাকুল হয়েন। 
অবশেষে ভোজন করিবার জন্য তাহাদের দেশস্থ দ্বারিকানাথ বানুর 
বহুবাঁজারের বাসায় উপস্থিত হন। তথায় আহার করিয়। দেশে গমন 
করেন, পুনর্ব্বার বন্ধুবর্গের উপদেশানুমারে আট পয়সা পাথেয় লইয়া ছুই 
দিবস পদব্রজে কলিকাতায় রামগোপাল বাবুর বাটীতে আইসেন। 
কিন্ত তিনি বলেন যে, আমার স্কুল নাই যে আমি তোমাকে গড়াইব। 
অবশেষে হতাশ হইয়া ভোজনের জন্য দেশন্থ উক্ত দ্বারিকানাথ বাবুর 
বাসায় গমন করেন; তথায় যাইয়! দেখিলেন, সেখানে দ্বারিকানাথ 
বাবুর বাসা নাই, স্বৃতরাৎ নিক্লপায় হইয়া আমাদের বাসায় বসিয়া 
চিন্ত। ও রোদন করিতে লাণিলেন। আমর! তাহাকে ভোজন করাইলা, 
এবং পরদিন তাহাকে উপদেশ দিলাম, তোমার অভিলধিত অগ্রজের 
নিকট বল, তাহা! হইলে, তিনি তোমার উপায় করিয়া দিবেন । তৎকালে 
অগ্রজ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৮* টাক! বেতনে হেড রাইটার ছিলেম। 
অনন্তর বিষুং বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পায়ে ধরিয়া রোদন করিলে, 
তিনিও দয়ার্ড হইয়া! বলিলেন, তুমি কেন কীর্দিতেছ, তাহাতে বিঞু বাবু 
বলিলেন, "আমি গরীবের ছেলে, কৃষ্ণনগরের কলেজে অধ্যয়নের মানস 
করিয়াছি, কিন্তু স্কুলের বেতন দিতে অক্ষম। অনেকের পরামর্শে 
রামগোপাল বাবুর নিকট আমিয়াছিলাম ; কিন্ত তিনি মাসে মাসে 
একটি টাকা সাহাধ্য করিতে স্বীকার পাইলেন না। মহাশয় যদি 
মাসে মাসে একটি করিয়া টাক! দেন, তাহা হইলে আমার স্কুলে গড়া 
হয়। ইহা শুনিয়া অগ্রজ বলিলেন, তথায় যদি আমার কেহ আত্মীয় 
থাকেন/তুমি তাঁহার নাম কর, আমি তাহার নিকট টাকা পাঠাইয়া দিব। 
এক্ষণে তোমার পথখরচ কি চাই বল। ইহ] শুনিয়া বিষু। বাবু বলিলেন, 
বাটা হইতে আটটি পয়দা আনিয়াছিলাম, তন্মধ্যে সাতটি খরচ 
হইদ্াছে একটি আছে। এই বথা শ্রবণ করিয়া ছুই দিনের পাথেয় 
॥* দশ আনা দিলেন। বিজু বাবু, রামতমু লাহিড়ির নাম করায় 
অগ্রজ তীহার নিকটেই উহার স্কুলের বেতন পাঠাইয়। দিতেন বিষ; 
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বাবু স্কুলের বেতন ব্যতীত অপর কিছুই কখনও গ্রহণ করেন নাই, 
একারণ অগ্রজ মহাশয় বিষণ, বাবুকে বিশেষ প্গেহ করিতেন। 

উক্ত বিষণ বাবুর কথায় কৃষ্ণনগর নিবাসী ৬ভগবানচন্ত্র দত্বকে 
মাসে মাসে ৮২ টাকা দিতেন, ইহার মৃত্যুর পর ইহার স্ত্রীকে মাসে 
মাসে ৫২ টাকা ও বসরে ৮ খানি বস্ত্র দিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
মৃত্যুর ছুই দিন পুর্বে মাসহারা ও বস্ত্র লইয়া গিয়াছেন। 

থৃঃ ১৮৬৩ সালে নদদীয়। জেলার অস্তঃপাতী কৃষ্ণনগর নিবামী 
বাবু লক্ষমীনারাকণ লাহিড়ী সরবেয়ার জেনের্যাল আফিসে মাসিক ৪০ 
টাক] বেতনে কেরাণীগিরি কণ্ধ করিয়া দ্িনপাত করিতেন । অল বয়সে 
তাহার কয়েকট পুত্র ও কন্তা উৎপন্ন হয়, তজ্জন্ত ক্রমশঃ আয় অপেক্ষা 
সাংসারিক ব্যয় বাহুল্য হইতে লাগিল। অতঃপর মামিক ৪০২ টাকাক় 
সংসার নির্বাহ হওয়। ছৃষ্ধর হইবে ইত্যাদি মনে মনে আলোচনা করিয়া 
ভাবী উন্নতির প্রত্যাশায় কলিকাত| মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া 
চিকিৎসা বিদ্য। শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। শেষ বৎসরে তাহার এরূপ 

ংসার অচল হয় যে, অর্থাভাবে অধ্যয়ন পরিত্যাগ না করিলে সংসার- 

যাত্রা নির্বাহ হওয়। ুরূহ। তৎকালে বিখ্যাত ও কাধ্যদক্ষ তাহার 
পিতৃব্য গণের নিকট কোনরূপ সাহাধ্য না পাইয়। পরিশেষে অগত্যা 
অগ্রজ মহাশয়কে বিনয়পূর্বক আপন অবস্থা অবগত করাইলেন, তিনিও 
লক্ষমীনারায়ণ বাবুর এরূপ কথা শুনিয়। অনুগ্রহ পূর্বক প্রায় দুই বৎসর কাল 
মাসে মাসে ৫*২ টাকা করিয়া! উহার সংসারের ব্যয় নির্বাহার্ধে প্রদান 
করিয়াছিলেন। সময্জে সময়ে এইরূপ কৃষ্চনগরের অনেক লোকের উপ- 
কার করিয়াছেন, সকলের কথা লিখিলে হয়ত অনেকের মনে হুঃখ 
হইবে, এজন্ত ক্ষান্ত হইলাম। দুঃখের বিষয় এই, আমাদের দেশের 
অনেকে বিশেষ উপকার পাইয়াও কৃতজ্ঞতা দেখাইতে লজ্জাবোধ করেন 
এবং কেহ কেহ সময়ে সময়ে উপকারীর অনেক কুৎসাও করিয়া 
থাকেন। | 

সন১২৬২ সালের ১ল। বৈশাখ, অগ্রজ মহাশয় শিওগণের শিক্ষার 
সুবিধার জন্য বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ নূতন প্রণালীতে প্রচারিত করি- 
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লেন, এরপ বালকদিগের প্রথম পাঠ্য পুস্তক ইতি পূর্ষে কেহ প্রকাশ 
করেন নাই । 

সন ১২৬২ সালের ১ ল! আধাঢ় অগ্রজ মহাশয় বালক বালিকাদিগের 
সংযুক্ত বর্ণ পরিচয় আগুশিক্ষার সৌকর্ঘ্যার্থে দ্বিতীয় ভাগ বর্ণ পরিচয় নাম 
দিয়া নৃতন প্রণালীতে এক পুস্তক মুদ্রিত করিলেন । উহ্‌! ষে প্রণালীতে 
রচন। করিয়াছেন সেরপ প্রণালীতে পূর্বে কেহ কখন রচনা করেন ন1। 
এই দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয় ভালরূপ শ্রিখিলে বালকবালিকাগণ অপরাপর 
সকল পুস্তক অকেশে আবৃত্তি করিতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষের মধে) 
যাহারা বাঙ্গালা ভাষা প্রথমে শিক্ষা করিয়া! থাকেন, তাহাদের মধ্যে 
প্রায় সকলকেই অগ্রজজের রচিত দ্বিতীয় ভাগ বর্পপরিচয় শ্রিক্ষা করিতে 
হয়। 

বালকবালিকাগণের পক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয় শিক্ষ। 
করিয়া, বোধোদয় ও নীতিবোধ অধ্যয়ন কর! কিছু কঠিন বোধ হইবে, 
একারণ অগ্রজ মহাশয় শিগুগণের শিক্ষার সুবিধার জন্য ইত্রাজী ঈসপ 
রচিত গল্পের সরল বাঙ্গাল! ভাষায় অনুবাদ করিয়৷ সন১২৬২ সালের 
ফান্তন মাসে কথামালা নাম দিয়! এক পুস্তক প্রচার করিলেন। 

সন১২৬৩ সালের ১ল৷ শ্রাবণ অগ্রজ মহাশয় চরিতাবলী মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে অতি সরল ভাধায় ডুবাল, উইলিয়ম 
রস্কো, হীন, জিরমষ্টোন, প্রভৃতি ইউরোপীয় মহানুভবদ্দিগের জীবনচরিত 
বর্মিত হইয়াছে । ইন্ার্দের জীবনচরিত পাঠ করিলে এতদ্দেশীয় শিশু- 
গণের লেখ পড়ায় অনুরাগ জন্মিবে ও উৎসাহরৃদ্ধি হইতে পারে; 
ধেহেতু উপরিউক্ত মহাত্বার! প্রায় সকলেই দরিদ্রের সস্তান। সকলেই 
নানারূপ, ক্লেশ পাইয়া নিজের ঘত্বে ও পরিভ্রমে লেখাপড়। শিখিয়া জগ- 
দ্িধ্যাত হইয়াছিলেন। অগ্রজ মহাশয় এতদেশীয় ঘ্বরিদ্র বালকগণকে 
লেখ। পড়া শিধিতে উৎ্সাহাত্বিত করিয়। দিবার মানসে আগ্রহ. পুর্র্বক 
পরিত্রমসহকারে এই পুস্তক বচন! করিয়াছেন। ইহা বাঙ্গালা প্রদেশের 
সকল বঙ্গবিদ্যালয়ের শিশুগণ সমাদর পূর্ব্বক অধ্যন্বন করিয়া থাকে। 

বাবু শ্রীশত্র বিদ্যারদ্থের বিধবাবিবাছের কয়েক দিল পূর্বে পুজ্যপাদ 
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প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, 
ঈশ্বর ! তুমি বিধবাবিবাহের দ্বিতীস্ব পুস্তকে যে বিচার করিয়াছ, তাহা 
আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়। পরম আহলাদ্িত হইষাছি। বিধৰাবিবাহ 
যে শান্ত্রম্মত তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এবং অত্যন্ত 
পরিশ্রম সহকারে নানা স্থানে যাইয়া আবেদন পত্রে সন্ত্রস্ত লোকদের 
স্বাক্ষর করাইয়া রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছিলে ; তাহাতেও বিধবাবিবাহ 
বিধিবদ্ধ হইয়াছে, ইহ! শুনিয়া! পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ভবিস্াতে 
যেবিধবাবিবাহ প্রচলিত হইবে, তুমি তাহার পথ পরিস্কার করিয়া দিয়াছ। 
পরন্ত, যিনি এ বিষয়ের ব্যবস্থা দিবেন, যিনি ইহা আইনবদ্ধ করাই- 
বেন, তীহাকেই থে বিধবাবিবাহ দেওয়াইতে হইবে এমন কথা নয়। এ 
সকল বহুব্যয় সাধ্য কমন, তোম্্র টাকা কোথায়, কোনও কারণে কর্ম- 
চ্যুত হইলে কি উপায়ে দিনপাত করিবে। ইহা! ধনশালী রাজা লোকদের 
কাধ্য। বরং, আমার বিবেচনায় কিছুকাল মফঃসলে পরিভ্রমণ করিয়া 
রাজ ও মন্ত্রাস্ত জমিদারদিগকে স্বমতে আনয়ন পূর্বক এই গুরুতর 
কার্ধেয প্রবৃত্ত হও। অন্যথা কলিকাতাবাসী অল্পবয়স্ক, অপরিণামদশ্শাঁ 
ও অব্যবস্থিতচিত্ত যুবকবৃন্দের কথায় নির্ভর করিয়া, এই গুরুতর কার্ধ্যে 
হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। পুজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের এই 
কথা শুনিয়া অগ্রজ বলিলেন, মহাশয়! উৎসাহ ভঙ্গ করিবেন না। 
আমি কখনই পশ্চা্পদ হইব না। তাহার বাক্য শ্রবণে তর্কবাগীশ 
মহাশয় বলিলেন, অগ্রে টাকার যোগাড় ও মফঃসলবাসী রাজা ও 
জমিদারগণকে ন্বমতে আনয়ন পূর্বক এ কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত 
ছিল; এ কথা তোমাকে বারম্বার বলিতেছি। ইহ! দিনা তর্কবাগীশ 
মহাশয় প্রস্থান করেন। 

এন্থলে নিম্নলিখিত গল্পটি না! লিখিয়া ক্ষান্ত ধাকিতে পারলাম না। 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের পূর্বপুরুষের রচিত সাহিত্যদর্পণের হস্তশিখিত 
টাকামমেত পুধিটী অতি জীর্ণ হইয্াস্িল, একারণ ছাত্রগণকে বলিয়া- 
ছিলেন যে, তোমরা ক্লাশে বসিয়া এই আদর্শ দেধিয়া অন্ত পুস্তক 
লিখিবে, কেহ বাটা লইয়া যাইও না; যেহেতু জীর্দ পুস্তক, অনায়াদেই 
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নষ্ট হইতে পারে বা দৈবাৎ তৈল পড়িয়া! পাতার অক্ষর অম্পষ্ট হইতে 
পারে; তজন্ত সকলেই ক্লাশে বসিয়া! লিখিত। কিন্ত এক দিবস অগ্রজ 
মনে করিলেন, এখানে লেখায় জনেক সময় নষ্ট হয়। বাটীতে লিখিলে 
এক ব্বাত্রেই অনেক লেখ! হইবে; এইরূপ মনে করিধা গোপনে কতক- 
গুলি গাতা লইয়া! যাইতেছিলেন। বর্ধাকাল, ছাতা নাই, পথে ভিজিতে 
ভিজিতে যাইতেছেন, হঠাৎ পড়িয়া গিয়া পরিধানবস্ত্রাদি এবং প্রাচীন 
পুধির পাতাগুলি ভিজিয়! গেল, দেখিয়া! রোদন করিতে লাগিলেন। 
পরে মনে মনে এই ভাবিলেন যে গরুর বাক্য অবহেলন করিয়া! এই 
বিপদে পড়িলাম। সছুপায় স্থির করিতে ন! পারিয়া রোদনে প্রবৃত্ত 
হয়েন। অবশেষে এক ব্যক্তি বলিল, কানন! কেন, সম্মুখে এই ভুনারীর 
দোকানে পুধির পাতাগুলি অগ্নিতে *সেক, তাহা হইলেই শুকাইবে। 
তাহার পরামর্শামুসারে প্রন্দপ করিতেছেন এষন সময়ে, তর্কবাগীশ 
মহাশয় & পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি অগ্রজকে ভুনারীর দোকানে 
্ররূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়। বলিলেন, ঈশ্বর ! এখানে কি করিতেছ? 
তর্কবাশীশ মহাঁশঘ়কে দেখিয়া ভযজে কোন কখ। বলিতে না পারিয়া 
মাথা চুলকাইতে লান্িলেন। তাহার আর্দ্র বস্ত্র দেখিয়া তর্কবাগীশ 
মহাশয় নিজের উড়ানি পরিধান করিতে দিলেন, এবং বলিলেন, পুথির 
পাতের জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। পরে একটী গাড়ি ভাড়া 
ধরিয়া তীহাকে বড়বাজারের বাসায় পঁছছাইয়া দেন। : 

বিদ্যামাগন মহাশয় এরপ শ্রন্ধাম্পধ্ধ পর্ডিত মহাশতের কথ! রক্ষা 
আ| করিয়া নিজের জীদ বজায় রাখিয়া শ্ীশ বাবুর বিবাছের বা 
করিতে লাগিলেন। 

তথস্কালে ব্দদেশের অনেকেই বলিত যে, বিদ্যা সাগর মহাঁশয় আত্ত- 
রিক যত্বের সহিত পরিএম পূর্ব্বক ধর্মবশান্ত্র সকল আদ্যত্ত অবলোকন 
করিত] বিধবাবিবাহ্‌ থে শাস্্রমন্ত ইহ! প্রমাণ করিয়া বঙ্জদেশের সকল 
পৃশ্ডিত্তকে পরাজয় করিয়াছেন এবং রাজদ্বারে আবেদন করিয়। বিধব- 
বিষাহের আইন পাশ, করাইয়াছেন, কিন্ত অপ্যাপি একটিও বিধবার 
বিধাহ দিতে পারিলেন না, অগ্রে একটী বিধবার বিবাহকাধ্য সমাধা 
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হইলে দেখিরা গুনিয়। অনেকেই বিধবা কন্যার বিবাহ দিষেন। কিছু দিন 
সর্বত্র সকল সময়ে এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল । 

সন ১২৬৩ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ সর্ধপ্রথমে মহাসযারোছ পূর্বক 
কলিকাতায় ( সকিয়া। সীট অগ্রজের পরম বন্ধু বানু রাজকৃঙ্ বন্দোপাধ্যা- 
ঘ্নের ভবনে ) একটি বিধব! কন্যার বিবাহবিধি সম্পন্ন হইল। বর বিখ্যাত 
কধক, সন্ত্রাত ও ধনশালী, খাটুয়াগ্রাম নিবাসী রামধন ভর্কবাগীঝের 
পুত্র শ্রীশচন্্র বিদ্যারত্ব। ইনি প্রথমে সংস্কত কলেজের আপসিষ্টানট 
মেক্রেটারি পদে নিযুক্ত ছিলেন, তৎপরে এ বিদ্যালয়ের বাহিত্য 
শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ্দে নিযুক্ত হয়েন। কিছু দিন পরে মুরশিদাবাদের 
জজ-প্ডিতের পদে নিষুক্ত হন। কন্তার নাম শ্রীমতী কালীমতী দেবী, 
ইহার পিতার নাম ব্রহ্ষানদ্দ মুখোপাধ্যায়, ইহার নিবাস বর্ধমান জেলার 
অস্তঃপাতী পলাশডান গ্রাম । কন্তার প্রথম বিবাহ চারি বৎসর বয়সের 
সময়ে হইয়াছিল, ছয় বৎসরের সময় বিধবা হয়। বিধবা বিবাহের সময় 
বয়দ দশ বৎসর । নদীয়া জেলার অস্তঃপাঁতী বহিরগাছি গ্রামনিবাসী 
হরমোহন ভট্টাচার্ঘ্যের সহিত প্রথম পাণিগ্রহণ হইয়াছিল। এই প্রথম 
বিধবাবিবাহ অতি সমারোহ-পূর্বক সম্পন্ন হয়। ইহাতে অগ্রজ 
মহাশয়ের বিস্তর অর্থব্যক্ন হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়নারায়ণ 
তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্ত্র শিরোমণি, প্রেমচন্ত্র তর্কবানীশ ও তারানাথ 
তর্কবাচস্পতি ও অন্তান্ত টোলের অধ্যাপক অনেকেই বিবাহসতাস 
উপস্থিত ছিলেন। বালিগ্রামনিবামী বাবু মাধবচন্্র গোস্বামী এ গ্রামের 
বহুসংখ্যক ব্রাহ্গদদহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। শিবপুরনিবাসী তৎ- 
কালের সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত হরিনাধ বদ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও 
শিবপুরনিবাসী অনেক ত্রাঙ্গণ সমূস্থিত ছিলেন। কলিকাতা, নিবাসী 
মন্ত্রা্ত ও ধনশালী বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রাষগোখাল 
ঘোষ প্রভৃতি অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। এতদ্বাতীত নানা 
স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিবাহের সভাস্থল সম্পস্থিত হইয়াছিলেন। 
নির্ধিদ্ে বিবাহ কাধ্য সম্পর হইয়াছিল। প্রধমতঃ বিধবা বিবাহ যাহাতে 
ন! হইতে পারে, তদ্বিঘয়ে কলিকাতাস্থ ও তির তিন দেখবামিধণ কয 
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হইয়া অনেক বাধা দিয়! কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। বিবাহস্থলে 
অধিক জনত| হইলে অনেক গোলযোগ হইবার আশঙ্কায় রাজপুরুষেরা 
শান্তিরক্ষার্থ যথেষ্ট পুলিমকর্মচারীও নিয়োগ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় বিধবার বিবাহ প্রিয়া অনভ্তকালম্থায়ী কীর্তিস্তত্ত স্থাপন 
করিলেন, দেখিয়া, তদানীস্তন অনেক কৃতবিদ্য ও ধনশালী লোক মনে 
মনে এই বিষয় আন্দোলনপূর্ব্বক ঈর্ধযান্বিত হইয়াছিলেন। 

২নং। ফন ১২৬৩ সালের ২৫ শে অগ্রহায়ণ, কলিকাতায় একটি 
কায়ন্থজতীয়া বিধবার বিবাহ কার্ধ্য সমারোহপূর্বক সমাধা হয়। কন্তার 
নাম শ্রীমতী থাঁকমণিদাসী, পিতার নাম ঈশানচন্তর মিত্র, নিবাস কলিকাতা 
ঠন্ঠনিয়।। নয় বসর বয়সের সময় কন্তার প্রথম বিবাহ অন্পন্ন হয়, 
বিবাহের ৩ মাস পরে বৈধব্য সংখটন হয়, দ্বিতীয় বার বিবাহ সময়ে 
বয়দ ১২ বৎসর । প্রথম বিবাহ নদীয়া জেলার ঘঅত্তঃপাতী সাপুর গ্রাম 
নিবাসী কৃষ্ধমোহন বিশ্বাসের সহিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বরের নাম 
মধুশ্বদন ঘোষ, নিবাস গানিহাটী গ্রাম, জেল! ২৪ পরগণা, পিতার নাম 
কষ্খকালী ঘোষ। ইহারা কুলীন কায়স্থ, বর কলিকাতা হাটখোলার দত্ব 
বানুদের বাচীর দৌহিত্র, ইার জ্যেষ্ঠতাত বাবু হরকালী ঘোষ সদর 
দেওয়ানী আদালতের উকীল, ইনি সন্ভাবাজারের রাজবাটার জামাতা । 
বর অতি প্রসিদ্ধ বংশোৌদ্তব, ততৎ্কালে বর প্রেমিডেন্সী কলেজে ল ক্লাশে 
অধ্যয়ন করেন। এই বিবাহেও অগ্রজের যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছিল । 

৩নং । সন১২৬৩ জালের ১১ই ফান্তন কার়স্থবংশোন্তব এক বিধবা 
রমণীর বিবাহকাধ্য মহাসমারোহে সমাধা হইফ়াছিল, কন্যার নাম শ্রীমতী 
গোবিন্দমণিদাসী, ৯ বর বয়ংক্রমকালে প্রথম বিবাহ হয়, ১* বংসরের 
সময় ঘৈধব্য জংঘটন হয়। পুনরায় বিবাহ কালে কন্তার বয়স ১৪ 
বৎসর, কন্তার পিতার নাম রামস্ন্দর ঘোষ, নিবাস ভবানীপুর, জেলা 
২8 পরগণা। প্রথম বরের নাম প্রাণকষ্চ সিংহ, নিবাস কলিকাতা 
হোগলকুড়িয! । দ্বিতীয় বরের নাম ছূর্গীনারায়ণ বহু, নিবাস বোড়াল, 
জেলা ২৪ পরগণা; পিতার নাম মধুশৃদন বনু, ইহারা অতি আস্্াস্ত 
লোক। দুর্গান্ারায়ণ বন্ধ মেদিনীপুর গবর্ণমৈন্ট ইংরাদী দ্ষুলের শিক্ষক, 
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ইনি বিধ্যাত রাজনারায়ণ বহ্থর পিতৃব্যপুত্র। এ বিবাহেও অগ্রজ 
মহাশয়ের বিলক্ষণ ব্যয়াধিক্য হইয়াছিল। 

৪নং। ফন১২৬৩ সাল। ২৬শে ফাল্গুন কলিকাতায় আর একটি 
কাযন্থের বিধবা কন্তার বিবাহকাধ্য সমাধা হয়, কন্তার নাম শ্রীমক্সী 
নৃত্যকালী দাসী, ইহার প্রথম বিবাহ ৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে হইয়াছিল, 
একাদশ বসর বয়সের সময় বিধবা হয়, পুনরায় বিবাহ সময়ে ১৪ বংসর 
বয়স। ইহার পিতার নাম হরিশ্ত্ বিশ্বাস, ইহার নিবাস হুকচর, জেল! 
২৪ পরগণা। প্রথম বরের নাম রামকমল সরকার, নিবাস চন্দনপুখুর, 
জেলা ২৪ পরগণা। দ্বিতীয় বরের নাম মদনমোহন বন, নিবান বোড়াল, 
জেলা ২৪ পরগণা, পিতৃনাম নদ্দলাল বনু, এই বর বিখ্যাতবংশোদ্তব 
কুলীন কায়স্থ। ইনি পরম ধর্্মপরায়ণ বিখ্যাত বাবু রাঁজনারায়ণ বসু 
মহাশয়ের মধ্যম সহোদর । দেশহিতৈষী বাবু রাজনারায়ণ বন মহাশয় 
সাধারণের হিতকামনায় আগ্রহপূর্ব্বক মধ্যম সহোদরের ও পিতৃব্যপূত্র 
ছুর্গীনারা়ণ বন্গুর বিধবাবিবাহ দিয়া সাধারণ কৃতবিদ্য লোকের নিকট 
প্রশংসার ভাজন হইয়াছেন। এই সময় মিপাই বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় 
বিধবা বিবাহের কার্ধ্য কিছু দিন স্থগিত ছিল। 

১৮৫৭ খৃঃ অকে বিশ্ববিদ্যালয় শ্থাপিত হয়, তী সময়েই বিদ্যাসাগর 
মহাশয় ইউনি'ভারমিটির অন্যতম সভ্য হন। 

কিছু দিন পরে গবর্ণমে্ট সংস্বত শিক্ষা রহিত করিবার প্রস্তাব 
করায় ইউনিভারসিটির সেনেটে অগ্ত সকল মেম্বরই সংস্কত শিক্ষার 
প্রতিকূলে বদ্ধপরিকর হইলেন; কিন্তু অগ্রজ, মংস্থত পিক্ষার অনুকূলে 
নান! অকাট্যমুক্তি দর্শাইয়া, সংস্কৃত শিক্ষা রহিত না হইয়া বরং & 
শিক্ষার বৃদ্ধি করিতে ও প্রবলতা রাঁধিতে কৃতকার্য হইঙ্গেন। সকল 
মেশ্বরের প্রতিকূলে নিজের মত বজায় রাখা অপর কাহারও সাধ্য নহে, 
এজন্ত তিনি সমস্ত ভারতবামীর নিকট ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাজন হইলেন । 

দিবিলিয়ানগণ ফোর্ট উইলিয়ম কলে পরীক্ষান্ন উত্তীর্ণ হইলে, 
মফঃসলে জসিষ্টা্ট প্রভৃতি পদ পাইয়া খাকেন। এই সময়ে লর্ড 
ডালহোসী গবর্ণর জেনেরাল বাহাছুর সিবিলিয়ানগণের উচ্চপদযোগ]- 
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তার পরীক্ষা জন্ত সেণ্ট1াল কমিটি নামে একটি কমিটি স্থাপন করেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত কমিটির অন্ততম মেম্বর হইলেন, এবং উক্ত 
কমিটিতে বানাল! ও ছিলি পরীক্ষায় ইহার মতই প্রবল ছিল। কিছু- 
কাল পরে লান! কারণে তিনি এ পদ পরিত্যাগ করেন। 

সন১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে অগ্রজ মহাশয় সিসিলবীডন 
মহোদয়কে বলিয়াছিলেন যে, সিপাই বিদ্রোহ নিবন্ধন বিধবাবিবাহ 
কার্য স্থগিত রাধা হইয়াছে। ইহা! শ্রবণ করিয়া সিসিলবীড়ন 
মহোদয় বলিলেন, যখন আমাদের তরবারির উপর নির্ভর, তখন তয় 
করিয়া বিধবাবিবাহ কার্ধ্য শ্থগিত রাখা তোমার কর্তব্য নয়; অনস্তর 
ইহার কথা শুনিয়া পুনর্্বার বিধবাবিবাহ দিতে ঘত্ববান হইলেন। 

৫ন্। সন১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষে ব্রাঙ্মণজাতীয় 
একটি বিধবা বালিকার বিবাহ হয়। কন্যার নাম শ্রীমতী লক্ষমীমণিদেবী, 
পিতার নাম স্বপ্নপচন্ত্র চত্রবত্তী, নিবাস চক্রকোঁণার অতি সন্নিহিত 
কেয়াগেড়ে গ্রাম, তৎকালে প্র গ্রাম জেল! হুগলির অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে 
জেল! মেদিনীপুরভুক্ত হইয়াছে । কন্যার ৩ বৎসর বয়সে প্রথম বিবাহ 
হয়) & বৎসরেই বৈধব্য সংঘটন হয়, এক্ষণে ঘর্থাৎ দ্বিতীয় বার বিবাহের 
সময় বয়স ৮ বসর। প্রথম বরের নাম শিশুরাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস 
শিরসা, জেল! মেদিনীপুর । দ্বিতীয় বরের লাম যছনাথ চট্টোগাধ্যায়, 
ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া! সংস্কৃত ও ইতরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন 
হইয়াছিলেন, ইহার নিবাস গৈপূর, জেল! নদীয়্া। এই বিবাছেও অগ্রজ 
মহাশয় প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে কুত্িত হন লাই। 

ইতিপূর্বে লেখা হইয়াছে ঘে, তৎকালীন লেপ্টনেন্ট গবর্ণর ছেলিডে 
সাহেব মহোদয় অগ্রজ মহাশয়কে আন্তরিক ম্বেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। 
তিনি সপ্তাহের মধ্যে বৃহস্পতিবার নাঁনা বিষয়ের যুক্তি ও গরামর্শ করিবার 
জন্য অগ্রজকে তাহার বাটাতে যাইবার আদেশ করেন। অগ্রজ তজ্জন্য 
প্রতি লণ্তাহের বৃহস্পতিবার উহার ভবনে যাইতেন। একদিন ভিজিটার- 
বর্থে র্থাৎ সন্থাপ্ত পদস্থ মান্যগণ্য ও রাজন্য প্রতৃতিতে ছল পরিপূর্ণ 
হইয়াছিল; এমত সমদ্ধে অগ্রজ মহাশয় এ ছলে সমুপস্থিত হইর়। 


চাকরি | ১২৭ 


চাপরামী দ্বারা টিকিট পাঠাইবামাত্র চাপরাসি আসিয়া বলিল গণ্ডিতজীকে 
লট সাহেব আদিতে বলিলেন। তাহ শ্রবণ করিয। রায় কিশোরীাদ 
মিত্রপ্রমুখ ভিজীটারগণ আশ্র্ধ্যাব্িত হইলেন যে আমাদের মধ্যে কেহ 
পুলিশের মাজষ্টেট, কেহ রাজা, কেহ উচ্চপদস্থ কর্মচারী। আমর! বিদ্যা- 
সাগরের আমিবার অনেক পুর্বে টিকিট পাঠাইয়াছি, তাহাতে আমা- 
দিগকে আহ্বান না করিয়া আমাদের অনেকক্ষণ পরে এক জন তাল" 
তলার চর্বপাহুক। পায়ে দিয়া ও গাত্রে লংক্লাথের চাদর দিয়! আসিল, 
অগ্রে আমাদিগকে ন|। ডাকিয়া এ ভট্টাচার্যকে ডাকিলেন, মনে মনে 
ইহ! কহিয়া, অপমান বোধ হওয়াতে সকলে ঈর্ধযাত্িত হইয়া! কোন এক 
উচ্চপদস্থ সাহেবের দ্বারা লাট সাহেবকে জানাইলেন যে, তিনি বিদ্যা- 
সাগর ভট্টাচার্ধ্যকে কি কারণে এড সম্মান করেন অর্থা, আমরা উঠার 
আমিবার অনেকক্ষণ পূর্বে আমিয়াছি, কিন্ত উনি আমিবামাত্র কেন 
দেখা করিতে যান? ইহা! শ্রবণ করিয়া লেপ্টনেপ্ট গবর্ণর উহাদের মধ্যে 
প্রধান ব্যক্তিকে উত্তর দেন যে বিদ্যাসাগরের দ্বার অনেক উপদেশ 
ও কাজ পাই। কারণ বিদ্যাসাগর নিঃস্বার্থ ও দেশহিতৈধী এবং সকল 
বিষয়ে অভিজ্ঞ ও অসাধারণ বৃদ্ধিমান। ইহার নিকট সছুপদেশ গ্রহণ 
করিলে দেশের অনেক উপকার সাধিত হইম্রা থাকে। অন্ত ধাহারা 
আমিয়াছেন, তাহারা কেবল স্বীয় স্বীক্ স্বার্থ সাধনোদেশে আসিঙ 
থাকেন। বিদ্যাসাগরের সহিত কাহারও তুলন! লহে। 

এক দিন ছেটি লাট ছেলিডে সাহেব কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজ মহাশয়কে 
বলেন, যে, বঙ্ধদেশের মধ্যে কেবল কলিকাতায় একটিমাত্র বালিকা. 
বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । কুসংস্কারপরতন্ত্র হইয়া সর্ধ্সাধারণ লোকে 
বাণিকাগগথকে এ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন নাঃ জতএব 
মার ইচ্ছা! থে তুমি মফঃসলের স্থানে স্থালে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন 
বা করিলে দাখারখ বালিকাগণের লেখা পড়া শিক্ষার প্রচলন হয়! 
ছুঙ্ধর। অভএব তৃজি যেমন হগলি, বর্ধমান, নদীয়। গু মেদিনীপুর এই 
এভেল! চতৃইয়েব স্থাবে স্থানে মডেল হুল অর্থাৎ আদর্শ বঙ্গবিধ্যালয় ছাপন 
করিয়া পরিদর্শন করিতেছ, মেইন্কপ মফঃমলের স্থানে স্থানে বালিকা 


১২৮ বিদ্ভ।সাগর-জীবনচরিত । 


বিদ্যালয় স্থাপন করিয় হিন্দু-ক্্ীশিক্ষা প্রচলনের জন্ত তোমার যহ পাওয়া 
কর্তব্য । তজ্জন্ত অগ্রজ মহাশয় আন্তরিক ষত্ব ও পরিশ্রম সহকারে বর্ধমান, 
নদীয়া, হগলী ও মেদিনীপুর এই কয়েক জেলার মফ£মলে স্থানে স্থানে 
প্রায় শতাধিক বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রত্যেক বালিকাবিদযা- 
লয়ে ছুই জন পণ্ডিত, একটি চাকরাণী নিষুক্ত করেন? বিনামূল্যে বালিকা- 
গণকে পুস্থকাদি প্রদত্ত হইত। কয়েক মাস অতীত হইলে পর এ 
সকল বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতনাদির বিল করিয়! ডিরেক্ট।- 
রের নিকট পাঠ।ইলেন, কিন্ত ভিরেক্টার ইয়ং সাহেব এ বিল মঞ্ুর 
করিলেন না। 

ইতিপূর্রে কথিত হইয়াছে, আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন সময়ে ডিরেক্টার 
ইয়ং সাহেবের সহিত অগ্রজ মহাশয়ের অপ্রণয় হওয়ায় ডিরেক্টার এ 
সময় হইতে একাল পধ্যন্ত তাহার ছিদ্রান্েষণে তত্পর ছিলেন। এই 
সময়ে পার্পিয়ামেন্টে কনমারভোটব পার্ট প্রবল হয় এবং তৎকালে লর্ড 
এলেনবর! ভারতবধে সাধারণ শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, 
ডিরেক্টার ইয়ং সাহেবও এ মতাবলম্বী ছিলেন, হুতরাৎ ডিরেক্টর এক্ষণে 
এই ছিদ্র পাইয়া বালিকাবিদ্যালয়ের বিলের প্রতিবাদ করেন। হেলিড়ে 
সাহেব এই বিল পাশ করিতে অক্ষম হইয়া নামঞ্জুর করেন, 
তজ্জন্ত অগ্রজ মহাশয় জেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে জানাইলেন। তিনি 
বলিলেন, লর্ড এলেন্বরা ভারতবর্ষের শিক্ষাসমাজের ব্যয়লাঘবের 
নিমিত্ত আঁতপ্রান়্ প্রকাশ করিয়াছেন। বালিকাবিদ্যালক্কে গবর্ণমেন্ট 
টাকা দিতে সম্মত নহেন। কিন্ত আমি তোমাকে বাচনিক বিদ্যালয় 
বস।ইবার আদেশ দিয়াছি ইহ। সত্য বটে, জতএব তুমি আমার নামে 
এ সক বাঞ্সিকাবিদ্যালয়ের কয়েক মাসের বেতনের টাকা আদায় 
জন্ত অভিযোগ কর; আবেধন করিগেই জানি তোমায় টাক। দিতে 
বাধ্য হইব। ইহা! শুনিয়া অগ্রজ বলিলেন, আমি কখনও কাহারও নামে 
নালিশ করি নাই, অতএব আপনার নামে কি প্রকারে জভিযোগ 
করিব। টাকা আমি নিজে খণ করিয়া! পরিশোধ করিব। আপনার 
কথাক্স বিশ্বাম করিয়া মফ?সলে বালিকাবিদ্যালয় সকল স্থাপন করা 


চাঁকরি| ১২৯ 


হইয়াছে) শিক্ষকগণকে কয়েক মাসের বেতন না! দিয়া কির্ূপে বাব 
দেওয়া যার, ইহা! কহিয্কা মন্ান্তিক ক্রোধাত্িত হইয়া! প্রস্থান করেন। 
দ্বিতীক্নত:, হগলি নদীয়া বর্ধমান মেদিনীপুর এই জেল! চতুষ্টয়ের দুল 
সমুহের, এম্পিসিয়াল ইনৃম্পেক্টারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। উ সকল 
জেলায় বিদ্যাশয় সমূহের যেব্ূপ উন্নতি পরিদর্শন করেন, তদনুযায়ী 
রিপোর্ট করিষ্বা থাকেন, তজ্জন্ত ডিরেক্টার অর্থাৎ শিক্ষাসমাজের কর্ম্মাধ্যল 
স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া বলেন, এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ ভালরূপ সাজা 
ইয়া, রিপোর্ট করিবে, নচেৎ সাধারণের নিকট গৌরব হইবে না। 
অগ্রজ বলিলেন, যাহা হইতেছে আমি তাহাই লিখিব, বাড়াইয়া লেখা 
আমার কর্ম নহে। যদি ইহাতে সন্ষ্ট নাহন, তাহা হইলে আমি 
কণ্ধ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত আছি । 
তৃতীয়তঃ, যৎ্কালে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের বাটী নির্মাণ করেন, 

তত্কালে গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্ত ছিল, যে মধ্যস্থলের উন্নত দ্বিতল বাটীতে 
উক্ত কলেজের অধ্যাপকগণের বাসাবাটী হইবে, আর এ বাটীর উভয় 
পার্খের একতল| ভবনে বিদ্যার্থিগণ বসিয়া অধ্যয়ন করিবে। কিন্ত 
ুর্ভাগ্য প্রযুক্ত তৎকালের অধ্যাপকবর্গ বলিলেন, ম্নেচ্ছের ভবনে বাসা 
করা কোৌনওরূপে হইবে না। একারণ মধ্যস্থলের দ্বিতল ভবনে শিক্ষা 
কাধ্য সমাধা হইয়া আসিতেছে । উভয় পার্খের গৃহ খালি পৃড়িয়! 
থাকিত। ততৎকালে গবর্ণমেট বিদ্যালয়ের উন্নতির অভিপ্রায়ে নিমশ্রেণীর 
ছাত্রগণকে মাসিক ৫২ টাকা বৃত্তি ও উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণকে মানিক ৮৭ 
টাকা বৃৰ্তি প্রদ্দান করিতেন। কিছু দিন পরে তত্কালের গবর্ণর জেনেরাল 
লর্ড বেটিক মংস্কত কলেজ উঠাইয়া দিবার উদ্যোগ পাইলে কলেজের 
শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রভৃতি নিরুপায় হইয়া, কলেজের স্থারি- 
ত্বের মানসে বিলাতে উইলসন লাহেখকে এই পত্র খানি লিখেন ধে-- 

অন্মিন্‌ সংস্বতপাঠসগ্মসরসি তৃৎস্থাপিতা যে নুধী- 

হংসা কালবশেন পক্ষরহিতা দৃরং গতে তে ত্বয়ি। 

তন্তীরে নিবসস্তি সংহিতশরা ব্যাধাস্তহৃদ্ছিতয়নে 

তেত্যন্বং বদি পাসি পালক তদ। কীর্তিশ্চিরং স্থান্ততি ॥ 


১৭ 


১৩০ বিচ্কানাগর-জীবনচরিত । 


উইলসন লাহেব বিলাতে কলেজের প্রফেসার ছিলেন। বিদযালযেই 
& পত্র পাইয়! উক্ত কবিত! পাঠ করিয়! নেত্রজলে প্লাবিত হইলেন। 
সেই বিদ্যালয়ের সন্তাস্তবংশীয় বিদ্যার্ধিগণ প্রফেসারের রোদনের কারণ 
অবগত হুইয়া সকলে মুক্তকঠে বলিল, যে ভাষা পাঠ করিলে এক্প 
চচ্ষুর জল বিনির্গত হন্ন সেই ভাষা! একবারে পরিত্যাগ করা যুক্তিসি্ধ 
নয়। অনন্তর উপস্থিত সকলেই এঁক্য হইয়া! কর্তৃপক্ষণণকে অনুরোধ 
করা, তাহারা সংস্কৃত কলেজ স্থায়ী করিলেন সত্য বটে, কিন্ত তদবধি 
ব্যয়ের অনেক লাঁঘৰ করিয়া দ্রিলেন। এবং বিদ্যালয়ে নূতন প্রবিষ্ট 
আর কেছ বৃত্তি পাইল ন]। 

এ সময়ে লালবাজারের একটী সামান্য বাটাতে হিন্দু কলেজ 
ছিল। তথায় নানা অহ্বিধ! প্রযুক্ত এ বিদ্যালয়ের কর্মাধ্যক্ষগণ 
সংস্কত কলেজের পূর্বব ও পশ্চিম উদ্ভয় পার্থর শূন্য তবনে হিন্দু 
কলে স্থাপনের অন্মতি প্রার্থনা করেন। গবর্মেন্ট সংস্কৃত 
কলেজের এঁ স্থানে হিন্ূৃকলেজ স্থাপনের আদেশ প্রদান করেন। 
তনবধি এ স্থানে হিন্দ কলেজের শিক্ষাকার্যয সমাধা হইয়া থাকে। 
ক্রমশঃ ছাত্রমংখ্য বৃদ্ধি হইলে পর, সংস্কত কলেজের পশ্চিমাংশের 
উপরের কয়েকটা গৃহ ও হস আক্রমণ করিয়াছে । এ মমক্ে প্রেসিডেন্সি 
কলেজের স্বতন্ত্র বাটীর বদ্দোবস্ত হইয়াহছিল। তৎকালে, বিদ্যাসাগর 
মহাশয় সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী শিক্ষার নৃতন হুপ্রণালী স্থাপন করেন; 
ৃতরাং অধিক ত্বরের আবশ্যক হদ্র। পশ্চিমাংশের উপরের ছৃইটি 
গৃহ হিন্দ কলেজের কোনও ব্যবহারে লাগে নাই, কেবল চাৰি বন্ধ 
খাকে। এ ২টী ঘর লইবার জন্য শিক্ষাসমাদের কন্াধ্যক্ষকে জানাইলে 
তিনি অগ্রজ মহাশয়্কে বলেন যে, তুমি নিজে হিচ্ছ কলেজের প্রিন্সিপাল 
সার্টক্রিপ সাহেবকে বলিবে ) তাহাতে বিদ্যাসাগর বলেন, সার্টক্রিপের 
সছিত বিদ্যালম্ব উপলক্ষে -বিলক্ষণ মনান্ত্র আছে; আমি তাহাকে কোন 
কথ! বলিব না। ইহাতে সাহের জীদ করিয়া বলেন ঘে ভোমাকে তাহার 
নিকট যাইতে হইবে। তচ্ছবণে অগ্রত্ত-বলেন যে, তুমি বদি এক দিন 
খায় দাইয়া। আমায় ভাকাও আহা হইলে অগণ্তযা আমায় যাইতে 
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হইবে। কয়েক দিন পরে সাহেব হিশ্ু কলেজে গিয়াছিলেন, ফিন্ত 
বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাঁকান নাই হৃতরাং তথায় ঘাইয়া দেখা ন 
করিয়া সাহেবের বাটী যান, এবৎ খর়ের কথ উল্লেধ করিলে মাছেব 
অগ্রদ্নকে সার্টক্রিপের সহিত দেখ। করিতে পুনঃ পুনঃ বলায় তিনি 
তাহাতে সম্মত হইলেন না। তথাপি সাহেব, বারশ্বার দেখ! করার জন্য 
জীদ করিলেন। তাহাতে অগ্রজ ততক্ষণাৎ সেই খানেই কাগজ লইয়া 
রেজাইন পত্র লিখিয়! দিয় প্রন্থান করেন। পরে রেজাইন পত্র দেখিয়। 
লে্টনেন্ট গবর্ণর রেজাইন মগ্রর করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি 
তাহাকে ডাকাইয়া পাঠান, কিন্তু অগ্রজ তাহাতেও দেখা করিতে যান 
নাই। অবশেষে বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে স্বীকার পাইলেও বলিয়া. 
ছিলেন আর চাকরি করিব না। অনেকে রেজাইন পত্র ফিরিয়। 
লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্ত অগ্রজ কাহারও উপদেশ গ্রবণ 
করেন ন1। 

১৮৫৮ খবঃ অন্ধের শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সি- 
পালের পদ পরিভ্যাগ করেন। এ সময়ে কলিকাতার হুপ্রিম কোর্টের 
চিফ জঙটীস সার জেমস কলবিন সাহেব মহোদয় তৎকালীন শিগ্ষাসমা- 
জের প্রেসিডেট ছিলেন। ইনি অগ্রজকে অত্যন্ত ভাল বামিতেন, একা- 
রণ অগ্রজকে বলেন তুমি যেরূপ হিন্‌ ল (আইন) অবগত আছ, উকীল 
হইলে তোমার আরও প্রতিপত্তি হইবে। ইহা শুনি! অগ্রজ তাহাকে 
বলেন যে আমি ইংরাজী আইন জানি না, আর এ বছুমে আইন পরীক্ষা] 
দিতেও ইচ্ছা নাই। তাহাতে চিফ জট্টিস বলেন যে তোমার মত অধ্বিতীয় 
বুদ্ধিমান দেঁশহিটতষী বিদ্যোৎ্সাহী বিচক্ষণ কার্ঘযদক্ষ ব্যক্তিকে পরীক্ষা 
দিতে হইবে না। আমার পাশ করিয়! দিবার ্ষমত! আছ, .তোমার 
মত লোক পাইলে গবর্থমেট্টের ও ভারতবর্ষের অনেক উপকার হইবে। 
কলধিন জাহেব মহোদয়ের উত্ভেজনায় তত্কালীন সদর দেওয়ানী 
আদালতের সর্ধবপ্রধান উকীল বাবু দ্বারকানাধ বি মহোদয়ের বাটাতে 
প্রতিদিন প্রাতে ও সাঞংকালে ধাই! দেধিলেন যে, হিলুস্থানী মোক্তার- 
দের সহিত টাকার জন্য নেক হুড়াছড়ী করিতে হয় দেখিয়া! শুনি 
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ওকালতী কর্মে দণ! জন্মিল এবং কলবিন সাহেবের বাটী যাইয়! বলিলেন, 
অধিক টাকা পাইব বলিয়া এরূপ বিসদৃশ ছ্বণিত কর্ধে প্রবৃত্ত হইতে 
আমার প্রবৃত্তি হয়না । সাহেব বলিলেন, তোমাকে মোক্তারদের সহিত 
টাকার জন্য কেন হুড়াহুড়ী করিতে হইবে ॥ যেহেতু কোর্টের জজেরা 
আদালত মধ্যে তোমাকে দেখিলে খাতির ও সেকহ্াাও অর্থাৎ করম্পর্শ 
বরিবে। তুমি ভারতবর্ষের মধ্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, একারণ কেহই 
তোমার সন্মান রাখিতে ত্রুটি করিবেন না । সাধারণ লোক ও মোক্তার 
প্রভৃতি ইহা দেখিতা ম্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাকেই উবীল মনোনীত 
করিবেন। অল্পধিনের মধ্যেই তোমার ভালরূপ পমার হইবে। সাহেব 
এবশ্িধ নানাপ্রকার উপদেশ দিয়! বুঝাইলেন, তথাপি অগ্রজের 
অর্থকরী ওকালতী কর্মে প্রবত্বি হইল না। 


পপি 


স্বাধীনাবস্থা। 


যে সকল বলিকাবিদ্যালয়, ছোট লাট হেলিডে সাহেবের বাঁচনিক 
আদেশে শ্থাপন করিয়াছিলেন, সেই মকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 
বেতন নুযনাধিক চারি সহত্র টাকা স্বয্নং খণ করিয়া উন্ত বিদ্যালয় 
সমূহের পণ্ডিতগণকে প্রদান করেন এবং ত্বরাফ় অধিকাংশ বালিকাবিদ্য।- 
লয় উঠাইয়। দিয়া নবীয়া, বদ্ধমান মেপিনীপুর ও হুগলি জেলার অস্তঃ- 
পাতী বীরমিংহ রামলদীবনপুর উদয়রাঞজপুর গোবিন্পুর ঈড়পালা কুরাণ 
যৌগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে প্রায় ২ষ্টী বালিকাবিদ্যালয় স্থায়ী করেন, এবং 
এ সকল বিদ্টালয়ের ব্যয় স্বয়ং ও নিম্মলিধিত ব্যক্তিদের সাহাধ্যে 
নির্বাহ করিতেন। যে যে মহান্ুতবের। উক্ত বালিকাবিদ্যালয়ে 
সাহায্য দান করিতেন তাহাদের নাম এই--তৎকালীনের গবর্ণর 
জেনেরালের পত্ধী লেডি ক্যানিৎ, হোমড়িপার্টমেন্টের সেক্রেটারি 
সিমিল বীডন ও তৎকালীন কৌনসেলের মেম্বর গ্রাণ্ট ও গ্রে সাহেব 
প্রস্তুতি এবং রাজা প্রতাপচন্ত্র সিংহ ও চকুদিখী নিবাসী বাবু সারদাপ্রসাদ 
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সিংহ প্রতৃতি। এই কল মহোদয়ের! ভারতবর্ধের কামিনীগথের ভাবী- 
হিতকামনায় যালিকাবিদ্যালগ্নের সাহাধ্যার্থ প্রতি মাসেই অগ্রজ মহা" 
শয়ের নিকট নিয়মিত টাকা প্রেরণ করিতেন। কতিপয্* বৎসর উ্তরূপ 
সাহাফ্যেই বালিকাবিদ্যালয় সকল চলিয়! জআমিতেছিল। পরে অগ্রজ 
অহাশয় তৎকালীন ছোট লাট গ্রাণ্ড সাহেবের অনুরোধের বশবর্থাঁ 
হইয়া গবর্ণমে্টের প্রদত্ত অর্ধেক চাদ! গ্রহণ করিয়া ব্যয় নির্বাহ করি- 
তেন। অনন্তর ত্রমশ:ঃ কলিকাতার সম্গিছিত উপনগরে বালিকাবিদ্যালয় 
সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ তারতবর্ষের বালিকাবিদ্যালয় 
প্রচলন জন্য হিন্দিগের মধ্যে অগ্রজই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, 
অতঃপর দেশীয় অস্তান্ত সন্ত্রান্ত লোকের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পূর্বের ন্যায় 
দ্বণা বা দ্বেষ রছিল না; সকলেই শ্বীস্ন স্বীয় দুছিত। প্রভৃতিকে বিদ্যালয়ে 
পাঠাইতে লাগিলেন। অবশেষে কলিকাতার দলপতিগণও বেথুন বালিকা" 
বিদ্যালয়ে স্ব স্ব দুহিতা প্রভৃতিকে প্রেরণ করেন। গবর্ণমেন্ট স্্রীশিক্ষা 
বিষয়ে প্রজাবর্গের উতৎসাহবর্ধনার্থ পন্লীগ্রামের বালিকাবিদ্যালয়ের 
সাহায্য প্রদানে প্রবৃত্ব হইলেন। অগ্রজ মহাশয়ও এ সকল বালিকা- 
বিদ্যালয়ে যেরূপ সাহাধ্য করিতেন, সেইরূপ অপরাপর স্থানের সন্তান 
লোকদ্দিগের স্থাপিত বালিকাবিদ্যালয়েও মাসে মাসে সাহাধ্য করিতেন, 
এবং সকল বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতে ধিক দানের সংবাদ প্রাপ্তি 
মাত্র উৎসাহবর্ধনার্থ অন্ততঃ বিংশতি মুদ্রার পারিতোধিক পুস্তক পাঠ।- 
ইয়। দিতেন। কিছু দিন পরে হিশৃন্থানেও বালিকাবিদ্য।লয় স্থাপিত 
হইতে লাগিল। এ সময়ে কাশীবাসী রাজ! দেবনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি 
মহোদয়গণ প্রাপ় প্রতি বৎসর কলিকাতায় ইত্ডিম্! লেদীসলেটিভ 
কৌন্সিলে আগমন করিতেন। অগ্র্গ মহাশয় এ সকল বড় লোকদিগকে 
কলিকাতার বেখুন ফিমেল স্থুল দেখাইবার জন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া 
যাইতেন। রাজ! দেবনারায়ণ সিংহ, কয়েকবার উদ বিদ্যালয়ের থে 
কয়েকটি বালিক! ভালকরূপ শিক্ষা করিয়াছিল তাহাদিগকে বেনরসের 
সাটি পুরস্কার করেন। একবার রাজ দেবনারার়ণ সিংহ মহোদয় কথা 
প্রসঙ্গে অগ্রজ যহাশয়কে লিজা! বরিয্বাছিলেন থে এই ছুলবাটী 
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কোন মহাত্বার অর্থব্যক়ে নির্মিত হইয়াছে ৭ তাহার প্রশ্ন গুনিয়। 
অগ্রন বলেন মহামতি জবলাব্ধু বেখুন সাছেব এই বাঁলিকাবিধ্যালয় 
স্থাপন করিয়া, ইহার ইমারত প্রভৃতির জন্ত প্রায় লক্ষ টাকা প্রদান 
করিয়াছেন। অনস্তর এ সকল মহাত্বারা দেশে গমন পূর্বক প্রোৎ* 
সাহিত হইয়! স্থানে স্থানে বাপিকাবিদ্যালয় শ্থাপন বিষয়ে আত্তরিক 
যত্ব করিতেন । 

তৎকালে সিমিল বীডন সাহেব হিন্দুবালিকাগণের লেখাপড়া শিক্ষার 
উৎসাহ বর্ধনার্থ আন্তরিক ঘত্ব প্রকাশ করিতেন এবং বেধুন ফিমেল স্কুলের 
পারিতোধিক দান মময়ে গবর্ণর জেনেরল প্রভৃতিকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ 
করিয়া বলিতেন, ভারতবর্ষের বালিকাবিদ্যালম্স প্রচলন বিষয়ে বিদ্যা- 
সাগরই একমাত্র প্রধান উদ্যোগী । মফঃসলে যে কোন গ্থানে বালিকা- 
বিদ্যালয় হইয়াছে, তাহা বি্যাসাগরের যত্তে ও উৎসাহেই হইয়াছে; 
এবং পরেও যে ভারতবর্ষের নান! স্থানে ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবে, 
বিদ্যাসাগয়ই তাহার পথপ্রদর্শক । এতগ্যতীত তৎ্কালে যে ষে বালিকা 
বিদ্যালয়ে পার্ধিতোধিক দান কার্ধ্য সমাধা হইত, সেই সেই স্থানীয় 
কৃতবিদ্যগণ বিদ্যাসাগয়ের গুণ বীর্তন না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। 

মগরার সগিহিত দিগহু গ্রামনিবাসী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় 
শৈশবকাল হইতে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়! সংস্কৃত ও ইংরাজী 
ভাঁষ। উত্তমরূপ শিক্ষা! করিয়া! এস্কলার্শিপ প্রাপ্ত হন। কিন্ত তিনি 
পরিক্ষোত্বীর্ন হইবার কিছু দিন পরেই বধির হইলেদ) হুতরাৎ কর্ম 
পাইলেন না। বহু পরিবার অনাহারে মার পড়িবে এই বলিয়া এক 
দিবস অগ্রছের নিকট রোদন করিতে লাগিলেন। ইহার রোদনে পরছুঃখ 
কাতর অগ্রয় মহাশয়ের হৃদয়ে দার উদ্রেক হইল, কিন্ত কি করিবেন 
ভাবিয়া! কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে দোমপ্রকাশ মামে 
সন্বা্ঘপত্র প্রচার করেন। ইহাতে ধাহা লাভ হইবে তাহ! সারদাপ্রসাথ 
গঙ্গোপাধ্যায্বের পরিবারগথের ভরণপোবথার্থ ব্যদ্থিত হইবে, এই মাঁনসেই 
সোমপ্রকাশের সি করিলেন। সোমপ্রকাশে প্রথম বাহ প্রকাশ হইয়া 
ছিল, তাহ] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের বচন! । এ সময়ে বন্ধমানাধি- 
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পতি ধীরাজ বাহাছ্র- সংস্ক-ত মহাভারত দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া 
প্রচার করিবার মানষ করিলে; অগ্রজ তাহাকে বলিলেন, সংস্কৃত কলে- 
জের ছাত্র সারদাপ্রপাণ উত্তম. বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে পারে। সারঘা 
কালা হইয়াছে, অন্ত কোন করব করিতে অক্ষম, কিন্ত আপনার মহাস্ভারত্ত 
রচনা! করিতে ভাল পারিবেক এবং আপনার পুস্তকালয়ের লাইব্রেরি- 
যানের কাধ্য হদ্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারিবেক। তাহার অনুরোধে 
সারদাপ্রমাদ রাজবাটীতে কর্ম পাইয়া পরিবার প্রতিপালনে সক্ষম 
হুইয়াছিলেন। অনস্তর দ্বারকানাধ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে যোগ্যপাত্র 
বিবেচনায় তাহাকে ফোমপ্রকাশ-সম্বাদপত্র প্রচারের ভার অর্পণ করি- 
লেন। তদবধি.বিদ্যাভূষণ মহাশয় উহার উপস্থতবতোগী হইলেন । 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ চি, টি, লেজার মার্শেল 
সাহেব, শিক্ষামমাজের কর্্মাধ্যক্ষ ডাক্তার মছ্েট সাহেব, শিক্ষাসমালের 
প্রেসিডেন্ট ডিঙ্কওয়াটার বেখুন সাহেব ইহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 
অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং ইন্ীরা তিন জনেই তাহার উদ্নতি, প্রতিপত্তি 
ও মানমন্ত্রমের আদি কারণ, এই. জন্ত অগ্রজ ইহাদের প্রতিমূর্তি অস্কিত 
করাইয়া কলিকাতার বাদুড় বাগানের বাচীতে রাধিয়াছেন। প্রত্যহ উদ্ত 
প্রতিমূর্তি একবার না দেখিয়! থাকিতে পারিতেন ন1। 


মেট্যোপলিটান। 

১৮৫৯ খ্বঃ অব কলিকাতা টেনিংস্কুল স্থাপিত হয়। ঠাকুরঘাম 
চক্রবস্তাঁ, মঠধবচত্্র,ধাড়া, পতিভপাবন সেন, গঙ্গাচরণ সেন, বাদবচক্র 
পালিত, বৈষ্চরণ অ]ঢা, ইহারা স্থাপরিতা এরং শঃাষা্রণ- মল্লিক 
পেট,ন ছিলেন। 

এ গুলে স্থাপরিতার এবং আরও কয়েকজন দেশীয় ভপ্রঙগোক এক 
একটি কষিটি: স্থাপব: করিয়া খ্ঃ ১৮৮০ সাল পর্থযদ্ব.উ বিদ্যালয়ের . 


কার্ধ্য নির্বাছ. করেন। কিন্ত, পরস্পরের মনোযালিক্ত বখতঃ এরং বিদযা- 
লম্বের অবস্থার অবনতি দেখিয়| ১৮৬। সালে বিদ্যাসাগর মহাশছের: 
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হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করেন। কিয়দিবস পরে মেম্বরগণের পরস্পর 
মনাত্তর ঘটিল, তংসৃত্রে পৃথক পৃথক স্থানে ছুইটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
মেশ্বরগণ তাহাদের স্থাপিত বিদ্যাণয্বের নাম টেনিং একাডেমি রাখিয়া 
ছিলেন। কিন্তু অগ্রজ স্বীয় ব্যয়ে বেঞ্চ প্রভৃতি বিদ্যাপষের আবশ্যক 
ব্যাপি ক্রয় করিয়া মেটোপলিটান ইনষিটিউসন স্থাপন করেন। উদয় 
বিদ্যালয় অতি সন্নিহিত স্থানে স্থাপিত হয়, ও উভদ্ব বিদ্যালম্নই 
পরস্পর প্রতিহবন্দী ভাবে চলিতে লাগিল। অগ্রজ মহাশয় উপযুক্ত 
শিক্ষক সকল নিযুক্ত করিতে লাগিলেন, এবং নিজ ব্যয়ে বহুমুল্য 
পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী স্থাপন ও উত্তম বন্দোবস্ত 
করেন। ক্রমশঃ এনট্যানম পরীক্ষায় গব্ণমেন্ট বিদ্যালয় অপেক্ষা 
এখানে বহসংখ্যক ছাত্র উত্তীর্ণ হওয়ায় চতুর্দিক হইতে বিদ্যা্ধা 
বালকরৃন্দ মেটোপলিটান স্কুলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। অগ্রজ মহাশকপ 
নিরস্তর বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্ত যত্ববান ছিলেন, একারণ সকল বিদ্যালয় 
অপেক্ষা ইহা! ক্রমশঃ উন্নত পদবীতে অধিবূঢ় হইয়াছে । কিয়দ্দিবস পরে 
ছাত্রদত্ত বেতন দ্বার! বিদ্যালয্বের সকল প্রকার ব্যয় নির্ধাহ হইতে 
লাগিল। অতঃপর তাহাকে নিজ হইতে আর সাহায্য করিতে হয় 
ন1। নিয় শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণী পর্য্স্ত সকল ছাত্রেরই মাসিক ৩২ 
টাকা বেতন ধার্য করেন, কেবল বাঙ্গাল! বিভাগে মাসিক ১২ টাকা। 
নিতান্ত দরিদ্র বালকগণ বিনা বেতনে পড়িতে পাইত। অনেক দরিদ্র 
বালককে পুস্তক ও বাঁস! খরচ পধ্যস্ত নিজ ব্যয়ে সাহায্য করিতেন। 
অন্ভান্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে প্রহার করিতেন কিন্ত তিনি 
ছীয় বিদ্যালয়ে প্রহার বা ছূর্ব্বাক্য প্রয়োগ রহিত করেন। যদি কোন 
শিক্ষক বালকগণ্কে প্রহার বা হর্বাক্য বলিতেন, স্কাহাকে তৎক্ষণাৎ 
পদচ্যুতত করিতেন। যে বালক শিক্ষকের সছুপদেশ শ্রবণ না করে ও 
অধ্যয়নে মনোনিবেশ না! করে এবং আগ্ভত বালকের পড়াগডলার ব্যাঘাত 
জন্মায়, তাহাকে প্রথমতঃ নানাপ্রকার উপদেশ দেওয়া হইত। যদি 
উপদেশে ফল লা হয় ততক্ষণাং ভাঙার নাম কর্তন করিয়া বিষ্যালদু 
হইতে বহিদ্কত করিম দিষায় নি্ষ করেন। 


স্বাধীনতা । ১৩৭ 


এন্টানৃস পরীক্ষা উত্বীর্ঘ হইন্বা এলে ও বিএ কোর্ধ অধ্যত্নন জন্ত 
প্রেসিডেন্পী কলেজে প্রবিষ্ট হইলে মাসিক ১২২ টাক! বেতন লাগে, 
এজস্ত মধ্যবিত্ত বিদ্যার্থিগণ উক্ত কলেজে অধ্যয়ন করিতে অক্ষম হইত । 
অগ্রজ মহাশঘ সাধারণের হিতকামনায় এলে ক্লাশ স্থাপনের মানস 
করেন এবং অবিলম্বে প্রথমতঃ অবৈতনিক এলে ক্লাশ খুলিলেন, এবং 
অনেক দরিদ্র বালকও প্রবিষ্ট হইবার জন্ত নাম লেখাইল। কিন্তুচূর্ভাগ্য 
প্রযুক্ত তৎকালে বর্ণমেন্ট আবেদনপত্রে সম্মতি প্রধান করেন নাই, 
তজ্জন্ত আপাততঃ এলে ক্লাশ বন্ধ রাখিলেন। কিন্ত এ চিন্তা অগ্রজ 
মহাশয়ের মনোমধ্যে অহনিশ জাগরূক রহিল। তিনি যাহা ধরিতেন 
তাহার চুড়ান্ত না দেখিয়। কোনও কারণে নিবৃত্ত হইতেন না। তাহার 
উদ্যম একবার ভঙ্গ হইলে ক্ষণমাত্রও বিচলিত হইতেন না বরং দ্বিগুণ 
উত্সাহের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইভেন। কিছুদ্দিন পরে পুনর্বর্বার চেষ্ট। 
করিলেন, সেই সময়ে বিদ্যালয় সমূহের করভৃপক্ষ সাছেবেরা অহঙ্কার 
পুর্রবক বলেন যে “বাঙ্গালীদের ইংরাজী কলেজ চালাইবার এখনও 
ক্ষমতা হয় নাই"। ইংরাজ ভিন্ন ইংরাজী কলে পরিচালন! অসম্তব। 
অগ্রজ তাহাদের এই সাহঙ্কার বাক্য অগ্রাহু করিয়া তর্ক বিতর্ক দ্বারা 
নানা প্রকার বাধ! অতিক্রম করিয়া! নিজ কলেজে সমস্ত দেশীয় শিক্ষক 
নিযুক্ত করিয়া ভারতবাসীদের মধ্যে সর্্প্রথষে কলেজ ক্লাস খুলিলেন। 
এই কলেজ লইয়! ই, সি, বেপির সহিত তাহার অনেক কথা বার্ত। 
হয়্। ই, সি, বেলি বলেন, বিদ্যামাগর ! কিরূপে তুমি নিজ কলেজ 
চালাইবে। ইংরাজ সাহাষ্য ব্যতীত ইংরাজী কলেজ চলিতে পারে না, 
অগ্রজ তাহাকে উত্তর করেন, আমি আপন বিদ্যালয়ের ছাত্ররর্গকে 
ইংরাজী বিদ্যা শিখাইতে না পারিলেও পাশ করাইতে পারিস ইহা 
নিশ্চয় জানিবেন। ১৮৭২ খ্র্াজে এলে ক্লাশের এফিলিপ্সেসন মঞ্জ,র 
হয়, এবং সেই বৎসর হইতে এলে পরীক্ষাধঁদিগের রীতিমত পড়া 
শুনা আরভ হয়। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাতিক অত্যন্ত 
অনুস্থ হৃইয়াছিলেন। ১৮৭১ গ্ঃ অঙ্তের ফেব্রুয়ারী মামে অগ্রজ 
মহাশয়ের তৃতীয় জামাতা বাবু হূর্ধ্যকুমার অধিকারী কলেজ এবং 


৯৮ 
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স্থলের সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হইয়। আয় ও বায়ের উত্তম বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন। 

১৮৭৯ ঘুঃ অন্ধে বিএ ক্লাশ খোলা হয়। বংসর বংসর বিএ পরী- 
জাথাধিগের সংখ্য। বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এমন কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে যে বৎসর ২৫০টি ছাত্র বিএ পাশ হয়, সেই বৎসর এ ২৫ জনের 
মধ্যে প্রায় একতৃতীয্লাংশ এই এক মেটোপলিটান হইতে পাশ হইয়াছিল 
এবং বাকী দুইডৃতীয়াংশ কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তান্ত যাবতীয় 
বিদ্যালয় হইতে হুইয়াছিল। তদ্র্শনে অগ্রজ মহাশয় প্রোংসাহিত 
হইয়া লকলাশ খুলিবার জন্ত যত্তবান্‌ হন। এবং ১৮৮৪ তঃ অকে লক্লাশ 
খোলা হয়্। ৯১৮৮৫ খ্বঃ অন্যে বিএল পরীক্ষায় মেটেপলিটান কলেজ 
সর্ধপ্রথমন্থান অধিকার করে। সেই বৎসর বেঙ্গলগবর্ণমেন্ট হৃফল 
দেখিয়া কলিকাত! গেজেটে মেট্োপলিটান কলেজের ভূয়সী প্রশংস! 
করিয়৷ এক রেজোলিসন্‌ প্রকাশ করেন। 

ইতিপূর্বে কলিকাতা! হুকিয়াসন্ত্রীটে যে বাটীতে বিদ্যালয় ছিল, লাহা 
বাবুর! এ বাটা ত্য করিয়! এ স্থান হইতে অপর ম্মানে বিদ্যালয় 
উঠাইয়! লইয়া যাইবার নোটীস দেন। এই সম্বাদে অগ্রজ মহাশয়ের 
অত্যন্ত হুর্ভাবনা হয়। তিনি অনেক ভাবিয়! চিত্তিয়া, অবশেষে 
স্থির করেন, বাদুড় বাগানে যে স্থানে নিজের বমতিবাটী আছে এ স্থানে 
আপন নূতন বাঁটী ভগ্ন করিঘ্বা ও উহার সংলগ্ন আরও কিঞিুমি ক্রয় 
করিয়। কলেজ বাটা প্রস্তত করিব। তাহার প্ল্যান পর্যযস্ত প্রত্তত করাইয়া- 
ছিলেন, ইহাই তাহার প্রকৃত মহত্বের পরিচায়ক; কারণ এ্রবাটীভিন্ন 
তাহার কলিকাতায় অবস্থিতি করিবার ও তাহার লাইব্রেরী স্থাপন করি- 
বার অপূর আর.কোন স্বকীয় স্থান ছিল না এবং এ বাটাও মূল্যবান। 
উ সময় পঞ্চাশ সহত্র টাকা মজুত ছিল। প্রিন্সিপাল হৃরধ্যবাবুর বন্ধে 
শঙ্কর ঘোষের লেনে মহেন্্রনারায়ণ মাসের নিকট বিদ্যালয়ের নিমিত্ত 
নানাধিক ত্রিশ হাজার টাকায় ভূমি ভ্রুয় করা হয়। বাটা নির্মাণের জন্ত 
ভতকালে যে টাকার অসন্কাব হয়) তাহা কর করিয়া বাঠীনিশ্বাণ কার্য 
সম্পয় করেন। ভূমি ধরি ও ইমারত নির্বাণ প্রভৃতি কার্যে প্রায় এক 
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লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। অন্ন দিনের মধ্যেই বিদ্যালয়গৃহ 
নির্মাণের কারণ যাহ! ধরণ হইয়াছিল তত্সমস্তের পরিশোধ হইয়া! যায়। 
ধঘঃ ১৮৮৭ মালের জানুয়ারী মাসে কলেজ ক্লাশ নূতন বাটাতে প্রবেশ 
করে, এবং ইহার ২1৪ মাস পরে স্কুলও নূতন বাটীতে যায়। 

শাখা স্কুলের মধ্যে শ্রামপুকুর স্কুল ১৮৭৪ সালে স্থাপিত হয়। 

১৮৮৫ ঃ অঙ্কে বহুবাজার এবং ১৮৮৭ খ্বঃ অকে বড়বাজার ও বালা- 
থান৷ ব্রাঞ্চ এই তিনটি স্কুল কলেজের পৃষ্ঠপোষক স্বরূপ হুইবে ভাবিয়! 
স্থাপন করেন। এস্বলে ইহাঁও স্বীকার করা উচিত থে এই কয়েকটা 
সকল স্থাপন সময়ে প্রিন্সিপ্যাল সূর্য্য বাধ নিরস্তর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া: 
ছিলেন। ১৮৮৮ খৃঃ অন ১লা ভাদ্র বৃহম্পতি বার পৃজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ! 
বধৃদেবী পরলোক গমন করায় অগ্রজ মহাশয় নানাপ্রকার ছুর্ভাবনায় অভি- 
ভূত হইলেন এবং ভ্রমশঃ তাহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি 
হইতে লাগিল। এভাদ্র মাসের ২৫ শে রবিবার হৃর্ধ্যবাবুকে পদচ্যুত 
করেন। এবং অঙ্কশান্্রাধ্যাপক বাবু বৈদ্যনাথ বসকে শ্রিন্সিপালের 
কার্ধ্য চালাইবার ভারার্পণ করেন। ইতিপূর্বে অগ্রজ কায়িক অহ্শ্থতা 
নিবপ্ধন মধ্যে মধ্যে বাছু পরিবর্তন জন্ত কশ্নটাড় নামক স্থানে গমন 
করিতেন কিন্ত জামাতা হ্ম্যকূমারকে পদচুত করিয়া অবধি প্রায় 
কর্মমটাড়ে গমন করেন নাই। কলিকাতায় সর্বদা! অনস্থিতি করিয়া 
ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে লাগিলেন, তথাপি গ্রাস প্রত্যহ বিদ্যালয়গুলি 
পরিদর্শন ন। করিয়া ক্ষাস্ত থাকিতেন ন1। 

বংকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছু দিনের জন্য তত্রবোধিনী পত্রিকার 
কার্যকলাপ পরিদর্শন করিতেন, এ সময়ে তিনি তত্ববোধন পত্রিকায় 
কদেকটা প্রবন্ধ লিখিত্বাছিলেন; তশ্মধ্যে মহাারতের উপক্রমণিকা! 
অধ্যায় বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়! ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
১৮৬০ ধঃ অবে পুনরায় উহা পুত্বকাকারে মুছিত ও প্রচারিত 
করেন। 

১৮৬০ ধৃঃ অন্ধে হিশু পেটিকসটের বিখ্যাত এডিটার তবানীপুর- 
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নিবাসী বাধু হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় মানবলীলা সন্বরণ করেন। 
ইঞ্ার উত্তরাধিকারীর মধ্যে অপর কেহ উক্ত সন্থাপত্র চালাইবার ধোগ্য 
লোক লা থাক প্রঘুক্ত উহার উন্তরাধিকারিণী ৫*০* পঞ্চ সহত্র মুদ্র। মূল্য 
লইয়া কলিকাত!*যোড়ার্মাকে। নিবাসী বিদ্যোৎসাহী বাবু কালীপ্রসন্ন 
সিংহ মহোদয়কে হিন্দুপেটি টের সত্বাদিকার বিজ্রুয়্ করেল। বানু, 
কালীপ্রসন্ন দিংহ মাসিক ৬** শত টাকা বেতনে একজন সুযোগ্য 
ইউরোপীয়ান খেখক নিযুক্ত করিয়া কিছু দিন হিচ্ছ পেটিয়ট সম্বাদপত্র 
প্রকাশ করেন। পরে উহা প্রচার করিতে অক্ষম হইয়! অগ্রজ মহাশয়ের 
হন্তে উহার সমস্থ ভার সমর্পণ করেন। অগ্রজ মহাশয়ও কয়েকবার 
উ কাগঞ্জ প্রচার করিয়া বিরক্ত হইলেন, এবং প্রকাশ করেন যে উপযুক্ত 
পাত্রে বিনামূল্যে এই সংবাদপত্রের পরিচালন-ভার অর্পণ করিব। একারণ 
হি পেটি়টের দ্বত্ব-প্রপ্্যভিলাষে অনেক কৃতবিদ্য লোক তাহার 
নিকট গতিবিধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ও সময়ে কষ্াস পাল ব্রিটিশ 
এমোসিয়েসনে কেরাণীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। যদিও বাবু কৃষ্ণদান পাল 
তৎকালীনের কোন বিখ্যাত বিদ্যালয়ে অধ্ায়ন করিয়া জুনিয়র বা সিনি- 
ফর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নহেন, তথাপি বাটাতে পয়ং সর্বদা! অধ্যয়ন করিয়। 
তাহার ভালরপ ইংরাজী লিখিবার অসাধারণ ক্ষমতা জন্িয়াছিল। 
কৃষ্ণদাস পাল অতিশয় বুদ্ধিমান ও কার্্যদক্ষ ছিলেন, বিশেষতঃ অগ্রজের 
সহিত তাহার বিশেষ সপ্ভাব ছিল; তজ্জন্য অগ্রজ মহাশয় বাবু কৃষ্দাস 
পালকে হিন্দু পেটিয়টের দ্ৃত্ব এককালে সমর্পণ করেন। তদ্র্শনে 
অনেক কৃতবিদ্য লোক স্পষ্ট বাক্যে ধলিতেন ষে, বিদ্যাসাগর কৃষ্দাসকে 
বিনামূল্যে হিন্গপেটি,য়ট একবারে দিয়া ভাল কাজ করেন নাই, যেহেতু 
কৃষ্দাস পাল ৫কানও ভাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া! বৃদ্ধি পায় নাই। 
হিনু কলেজ, হুগলী কল্মে ও কৃষ্ধনগরের কলেজের পরীক্ষোতীর্ণ যশন্বী 
লেখকদিগের মধ্যে কাহাকেঞ্ না দিয়া অন্যায় কাখা করিলেন। 
তৎকালে অনেকেই অগ্রজকে নির্রোধ জ্ঞান করিয়াছিলেন। কিন্ত 
বাবু কৃষ্দাস পাল হিল্দুপেটি য়টের এডিটার হইয়া ক্রমশঃ বিশেষ 
প্রতিপত্তি লাস করেন। হিন্ুপেটি ঘট উপলক্ষেই বাবু কৃষ্দাম পাল 
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বিখ্যাত হইয়াছিলেন, ও ক্রমশ: তিনি ভারত ব্যবস্থাপক সভার সভ্য 
হইয়াছিলেন ।পরম্ত কৃষ্দাস বাবুর ওরূপ নাম ও প্রতিপত্তি লা ছুইবার 
আশা ছিল নাঁ, অগ্রজই কৃষ্পীস বাবুর এই উন্নতিয় মূল। 

ইত্তিপূর্ধবে বংকালে অগ্রজ মহাশয় বৈছিগ্রামে বালিকাবিধ্যালয় ও 
ইংরাজী-বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপনোপলক্ষে গিয়াছিলেন, তৎকালে বাবু 
গোবিণদ টাদ বসুর বাটীতে অবশ্থিতি করিতেন । স্থানীয় লোকের প্রমুখাৎ 
অবগত হইয়াছিলেন যে বৈছিগ্রথমের মৃধ্যে উক্ত বাবুর! সাবেক বনিক়্াদি 
তালুকদার এবং পরম দয়ালু। কাঁলসহকারে ইহাদের সম্পত্তি সমুহ 
লোপ হইয়! ধাওয়ায় গোবিন্দচাদ বাবু ঢাকা জেলায় মুনসেফী কর্মে নিযুক্ত 
ছিলেন, দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত অল্প দিন হইল গোবিদা টাদ বাবু কর্মচ্যুত্ত হইয়া" 
ছেন, এক্ষণে দিনপাতের কোন উপায় নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া অগ্রজ 
মহাশয় অত্যন্ত ছুঃধিত হইলেন; এবং কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া 
কয়েক দিবস পরে পাইকপাড়া নিবামী রাজা প্রতাপচশ্্র সিংহ মছো- 
দয়কে অনুরোধ করিয়া বৃন্দাবনের লালা বাবুর ঠাকুর বাটার ও তৎসক্ি- 
হিত জমিদারির নায়েবের পদে মাসিক ১৫০২ বেতনে নিমুক্ত করিয়া 
দেন। কয়েক বসর পরে গোবিন্দ চাদ বাবু এ পদ পরিত্যাগ করিলেন, 
তমিমিত উহার ভ্রাতগ্প,ত্রগরণের কলেজে অধায়ন বন্ধ হয়। অগ্রজ ইহা! 
শ্রবণ করিয়া উহ্ীর ভ্রাত। বানু গোকুল চাদ বন্থকে স্বীয় সংস্কত প্রেসের 
ও উহার ডিপক্জিটারিতে মাদিক ৬* টাকা বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত 
করেন। টাকায় তাহার ভ্রাতপ্ত্র দেবে ও উপেজ বহু প্রতৃতির 
কলিকাতার বাসাধরচ নির্বাহ হইত। এতদিন গোকুল বাবু সাংসা- 
রিক ব্যয় নির্বাহের অন্ত কয়েক যাসের মধ্যে অতিরিক্ত প্রায় হুই সত্তর 
টাকা না বলিয়া খরচ করেন, ইহাতে অগ্রজ মহাশয় ষুন্ধ রা অসন্তুষ্ট 
হন নাই। | 

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে কলিকাতা! বহুবাজার নিবাসী বাবু 
নীলকমপ বন্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত গোকুল বাবু প্রভৃতির নামে অভি” 
যোগ করিব ঠৈছির বসদ্ধাটী ক্রোক করিয়া নীলাম করিবেন স্থির করি- 
লেন। গোফুলচাদ বাবু প্রভৃতি উক্ত সম্বাদ অগ্রজ মহাশয়ের কণগোচর 
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করিলে, তিনি অকাতরে প্রায় সহন্্ মুদ্রা ডিত্রীদ্দার নীলকমল বাবুকে 
প্রদান করিয়া, উহাদের বাস্থাবাটী প্রভৃতি মুক্ত করিয়া দিলেন। 

& সময়ে একদিন সন্বিপুর নিবাসী শ্ঠামাচরণ চট্টোপাধ্যায় আসিয়া 
বলেন, জনাই গ্রামের মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভিক্রী করিয়া আমাদের 
বাটা নীলাম করিবেন। আপনি ৫০২ টাকা দিলে বাটী রক্ষা হয়, 
নচেৎ পরিবার লইয়। কাহার বাটীতে যাইয়া বাম করিব ; বলিয়া ক্রদন 
করিতে লাগিলেন। ইহা! শুনিবামাত্র অগ্রজ মহাশয় তাহাকে অকাতরে 
৫০০২ টাকা দান করিলেন। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় ঘ্বঃ ১৮৪৭ সালে বা বাঙ্গাল! ১২৫৪ সালে 
সংস্কত ভিপঞজিটারি সংস্থাপন করেন। সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত স্বকীয় 
পুস্তক সকল ও অন্যান্য আত্মীয় ব্যক্তির রচিত পুস্তক এবং এতগ্ব্যতীত্ত 
বিদেশীয় লোকের মুদ্রিত পুস্তক এই পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইত । ইহা 
স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে কতকগুলি নিরাশ্রয় অনুগত ব্যক্তি 
প্রতিপালিত হুইবে; কিন্তু অনেকেই কার্ধযভার গ্রহণ করিয়া জ্আত্বসাৎ 
করিতে কুতিত হন নাই। তাহাদের সংস্কার যে বিদ্যাসাগর মহাশয় 
অপরাধ দেখিলেও আদালতে অভিযোগ করিতে পারিবেন না। অবশেষে 
নানা কারণে এ মকলআত্বীয় লোককে কর্চ্যুত করিয়া ডিপত্তিটারীর 
কার্ধোর সৌকর্ধযার্থে ১৮৫১ পবঃ অব্দের ১১ই জুন তারিখে বাবু রাজকৃষ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে মামিক ১৫০২ টাকা বেতনে কর্্াধ্যক্ষ মিমুক্ত 
করিয়াছিলেন। এ মময়ে রাজকৃষ্! বাবু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে 
মাদিক ৮*২ টাকা বেতনে কর্খ্ব করিতেন। রাজকৃষ্ণ বাবু সংস্কৃত 
ও ইংরাজী ভাষায় পারদশী) এরপ কাধ্যদক্ষ লোক অতি বিরল। ইনি 
কর্মাধ্য্ষ' থাকিয়া অগ্রজ মহাশয়ের নানা নিষয়ের বিশিষ্টরূপ ুবিধা 
করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে অগ্রজ মহাশপ্ধ উহার প্রতি পরিতুষ্ট 
হইয়া! অনুরোধ দ্বার প্রেদিডেনৃসী কলেজের সংস্কতের প্রোফেসারি 
পদে নিষুক করিয়া দেন। তং্পরে এ পদে বৈছির বাবু গোকুল চাদ 
বুকে মাপিক ৫*২ টাকা বেতনে নিধুক্ত করেন। কিন্তু তিনি 
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ুচাফুরূপে কর্খ নির্বধাহ করিতে অক্ষম হন, একারণ তাহাকে পদচ্যুত 
করেম। এক দিবস বাবু রাজকু্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে কৃষ্ণ" 
নগরের ব্রজনাথ বাবুর সহিত কথোপকথন সময়ে তাহাকে বলিয়াছিলেন 
আপনি এক্ষণে ডিপজিটারির কার্ধ্য পীতিমত চালাইয়া ইহার উপদ্বত্ব 
ভোগ করুন, পরে যেকপ বিবেচনা হয় করা যাইবে। 

সন১২৭১ সালের ভাদ্র মাস হইতে ব্রজ বাবু ডিপজিটারির উপস্শ্ব 
নির্বিরোধে ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্ত- 
রূপ নিঃস্যার্থ দান প্রভাবে কৃষ্ণনগরের মধ্যে ব্রজবাধু একজন ধনশালী 
ও মান্যগণ্য ব্যক্তি হইয়! উঠিয়াছেন। | 

অতঃপর সন ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে অগ্রজ মহাশস 
ব্রজবাবুর ও তাহার পরমাত্মীয় কোন ব্যক্তির কার্ধ্যকলাপ অবলোকনে 
অত্যন্ত অসন্তষ্ট হুইয়। ডিপজিটারি হইতে স্বরচিত ও প্রকাশিত সমস্ত 
পুস্তক উঠাইয়া লইয়া সন ১২৯২ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ ভারিখে 
কলিকাতা! ঘুকিয়াস ধ্রীটের ২৫ নং বাঁটাতে কলিকাতা পুম্তকালয় 
নামে একটী নৃতন পুস্তকালয় সংস্থাপিত করেন। তাহার স্বরচিত ও 
প্রকাশিত এবং ক্রীত সমস্ত পুত্তক এই স্থানেই বিক্রয় হইয়া] ধাকে। যে 
সময় সংক্কত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে পুস্তক সকল উঠাইয়া লয়েন, 
সময, ব্রজ বানু অগ্রজকে ডিপজিটারি প্রত্যর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন, 
কিন্ত অগ্রজ মহাশয় তাহা না লইয়া কেবলমাত্র নিজের পুস্তকগুলি 
উঠাইয়া লন। ডিপজিটারি ব্রজবাপুকেই রাধিতে বলিলেন। ইহাতে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় ষে কতদূর ওদাধ্য প্রকাশ চি তাহা পাঠ ক- 
বর্গই অহুত্ভব করিবেন । 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কলিকাঁতাতেই ৫ বাবে কার্য 
সমাধা হইয়াছে, পদ্দী গ্রামে একটিও হয় নাই, একারণ' অগীঁজ মহাশয় 
ভদেশে বিবাহ দেওয়াইবার জন্য গবিশেধ প্রয়াম পাইয়াছিলেন। দেশীত্র 
অনেক লোক তাহার নিদ্দা করিত; কিন্ত মহাপুরুষকে সকলই সহ্য 
করিতে হইয়াছিল। দেশের বিধবা রমগীগণের ত্বরায় ধাহাতে বিবাছ 
হয় ভদ্বিষয়ে জননী দেবী বিশিষ্টরপ ফতুবতী হইয়াছিলেন। সন১২৬৫ 


১৪৪ বিদ্যাসাগর-জীবনচরেত। 


সালের আধা ও শ্রাবণ মাসে জেল! হুগলি মহকুমা জাহানাবাদের 
অন্তঃপাতী রামজীবনপুর, চন্্রকোণা, ফোল।, শ্রীনগর, কালিকাপুর, 
ক্ষীরপাই প্রভৃতি গ্রামে প্রায় ১৫টি বিধবা রমণীর পাণিগ্রহণ কাধ্য 
সমাধা হয়, অগ্রন্ত মহাশয় সকল বিবাহের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেন। 
যাঁহার1 বিধবার পাপিগ্রহণ করিপাছিল তাহাদের বিপক্ষ প্রতিবাসিবর্ণ 
উহাদের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিয়াছিল। অতঃপর অত্যাচার ন৷ 
হইতে পারে তদ্িষয়ে রাঁজপুরুষগণ সতর্ক হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ও উহাদ্দিগকে বিপক্ষের অত্যাচার হইতে রক্ষায় ভবন্ত অকাতরে 
যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়্াছিলেন। তংকাঁলের জাহানাবাদদের ডেপুটী 
মাজিষ্টেট মৌলবী আবদুল লতীব খান বাহাদুর ষপ্পূর্ণরূপ আনুকুল্য 
করেন, তিনি পুলিশ দ্বারা সাহায্য না করিলে প্রতিবাসীর! বিবাহ 
সযয়ে বিস্তর অনিষ্ট সাধন করিতে পারিত ) একারণ আমরা কদ্িন্‌ 
কালেও উক্ত মহাত্বা মৌলবী আবছুল লতীব খাঁন বাহাছুরের নাম 
বিস্বৃত হইতে পারিব না। ১২৬৬ সাল হইতে ৭২ সাল পর্য্যন্ত ক্রমিক 
বিস্তর বিধবা কামিনীর বিবাহ কার্য সমাধা হয়। ও সকলবিবাহিত 
লোককে বিপদ হইতে রক্ষার জন্য অগ্রজ মহাশয় বিশেষরূপ যরবানূ 
ছিলেন উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপনার দেশদ্থ ভবনে আনাইতেন | 
বিবাহিতা এ সকল স্ক্ীলোককে যর্দি কেছ দ্বণা করে একারণ জননী 
দেবী এ ষকল বিবাহিতা ব্রাহ্গণজাতীপ্ স্ত্রীলোকের সহিত একত্র এক 
পাত্রে ভোজন করিতেন। মধ্যে মধ্যে এ সকল স্ত্রীলোক আমাদের 
বাটীতে আসিলে জ্কননী দেবী এবং বাটীর অপরাপর স্ীলোকের উহ্বা- 
দের সহিত একত্র সমভাবে পরিবেশনাদি করিয়া ব্রাঙ্মষণদিগকে ভোজন 
করাইত,। সন, ১২৭৭1৭১৭২৭৩ সালে জেল! মেদিনীপুর মহকুমায় 
গড়বেতার অন্তঃপাতী রাধা, বাছুয়া, লেদাগমা, কেশেডাল, রসকুওু, 
শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামে বহুসংখ্যক কায়স্থ জাতীয় বিধবা কন্ভার 
বিবাহ্‌কার্ধা সমাধা হয়। ওঁ সমন্বেই বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী 
জৌগ্রামের নিমাইচরণ সিংহের জাহানাবাদ মহকুমার অন্তঃপাতী 
ধহপুর গ্রামের রামকৃষ্ণ বন্ুর বিধবা তনয়ার কলিকাতায় বিবাহ্‌ হয়। 
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অগ্রজ মহাশয় উহাদের সাংসারিক ক্রেশ নিবারণের জন্ত ঘখাসাধা 
আনুকূল্য করিয়া আসিরাছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের প্রধান 
উদ্দেশ স্ত্রীজাতির কই নিবারণ। ভদ্বিহত্বে তাহাকে ঘথাসর্দ্বন্য ব্যয় 
করিতেও কখন কাতর বা কুষ্টিত হইতে দেখ। হায় নাই । 

সন ১২৬৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষে পিতামহীর আসন্কাল 
উপস্থিত দেখিয়া বীরদিংহ! হইতে তাহাকে গঙ্গাধাত্রা করান হয়। 
তিনি শালিখায় গল্গাতীরে বিনা আহারে কেবল গগাজল পান 
করিয়া ২* দিন পরে গঞ্গালাভ করেন। তাহার শ্রাদ্ধার্দি কার্ধে বিধবা- 
বিবাহের প্রতিবাদিগণ অনেকে শক্রত1 করিয়াও কৃতকাধ্য হইতে পারেন 
নাই। শ্রান্ধোপলঙ্ষে এ প্রদেশের বহুদংখ্যক ব্রাঙ্গণ ও পণ্ডিতগণের 
সমাগম হইয়াছিল, অনেকে মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগরের পিতামহীর 
শ্রান্ধে কোনও ব্রাঙ্মণ ভোজন করিতে আঙিবেন না; তাহ! হইলেই, 
পিতৃদেব মনোহৃঃখে দেশত্যাপী হইবেন। যাহারা এরূপ মনে করিয়া- 
ছিল, তাহার অতি নির্বোধ, কারণ অগ্রজ মহাশয় দেশে অবৈতনিক 
ইতরাজী-সংস্কৃত বিদ্যালগ্প স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রায় চারি পাচ শড 
বালককে বিনা বেতনে শিক্ষা ও সমস্ত বালককে পুস্তক কাগন শ্লেট 
প্রতি প্রদান করিতেন। ইহাভিম্ন বাটীতে প্রত্যহ ৬০টি বিদেশশ্থ 
সন্ত্রস্ত ও অধ্যাপকদের বিদ্যার্ধা সম্তানগণকে অনবস্ত প্রদান করিয়। 
অধ্যম্বন করাইতেন। মধ্যে মধ্যে অনেক ভিন্ন গ্রামের ছাত্রগণের চাকরি 
করিয়া দিতেন। দাতব্য ওধধালয় স্থাপন করিষাছিলেন, ভাক্তর বিন। 
তিজীটে গ্রামের ও সন্নিহিত গ্রাযবাসীদিগের ভবনে চিকিস! করিতে 
যাইত, নাইট গ্ুলের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই কলিকাতার বাসা 
অনবপ্ত্র পাইয়া মেডিকেল কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া চিক্রিখ্যক"ছইয়।- 
ছিল। এতঘ্বতীত অনেকেই অর্থাৎ কি ধনশালী কি মধ্যবিষ কি দরিদ্র 
সকল অন্প্রদায়ের লোক বিপদাপর হইন্বা আশ্রয় লইলে বিপদ হইতে 
পরিজ পাইত। চাঘ। প্রদান করিয়া! বিদ্বর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া 
সাধারণের বিশিষ্টরপ প্রিক্পপাত্র হইয়াছেন। এবখ্িধ লোকের পিডামহীর 
শ্রান্ধে শত্রপক্ষ কেমন করিয়া বিশ্ব জন্মাইতে পারে । 

১৯ 
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অগ্রজ মহাশন পিতৃদেধকে সন্তষ্ট করিবার জন্য গ্রান্ধের বাদার্থ 
রীতিমত টাকা দিয়াছিলেন। শ্রান্ধের দিবস অনেক অধ্যাপক ভট্টাচার্যের 
সমাগম হইয়াছিল। বরদাপরগণার প্রায় সমস্ত ত্রাক্ষণ, কুটুম্ব ও বন্ধু- 
বান্ধব অন্যান ৩*** তিন সহত্র ব্রাহ্মণ ফলাহার করেন। এবং পর 
দিবস অদ্নেও প্রায় ছুই সহ ব্রাহ্মণ ভোক্ধন করেন। ইহাতে পিতৃদেব 
পরম আহল।'দিত হইয়াছিলেন। 

পর বৎসর সপিওন সময়েও দাদ! পিতৃদেষকে সন্ভঙ্ট করিবার জন্য 
ধথেষ্ট টাকা ধিমাছিলেন। অধ্যাপকগণের নি মন্্রণার্থ প্রথমে যে কবিতাটী 
প্রব্যত হর, উহ! ছূর্ষ্বোধ দেখিয়া, শ্বয়ং এই সরল কবিষাটি লিখিয়া 
দেন। 

পৌধস্য পঞ্চবিংশীহে রবে মাতুঃ সপিগুমং । 
কুপয়া। সাধ্যভাৎ ধীটরব্ঠরসিংহসমাগতৈঃ | 

আমাদের বাটার সন্নিহিত রাধানগর নিবাপী জমিদার ৬ বৈদ্যনাধ 
চৌধুনীর পৌব বাবু শিবনারায়ণ চৌধুরী এ প্রদেশের মধ্যে সন্ত্রাস 
ওমান্য গণ্য জমিদার ছিলেন। বাবু রমাপ্রপাদ রায়ের নিকট ইনি 
জমিদারী বন্ধক রাখিয়া পাশ সহ মুদ্রা খণ গ্রহণ করেন। ইহার হুদও 
২৫০০২ পঁচিশ হাজার টাক! হইযাছিল। এই পঁচাত্তর হাজার টাকার 
কিন্তিবন্দী করিতে যাইয়া বাবু শিবনারায়ণ চৌধুরী কলিকাতাস্থ উক্ত 
রায় মহশৃয়ের দণ্তরখানায় পঞ্চত্‌ প্রাপ্ত হন। উহার পুত্রন্বয় রমাপ্রসাদ 
বাবুর নিকট কাদিয়। পদানত হইলেও উক্ত রায় মহাশয়ের অন্তঃকরণে 
ঘয়ার উদ্রেক হইল না। অনন্তর রাধানগরনিবাসী মৃত শিবনারায়ুণ 
চৌধুরীর পুত্র এবং যুত সদানন্দ ও লক্ষমীনারায়ণ চৌধুরীর বিধবা 
পদ্ধী, ইহারা কলিকাতায় বিদ্যাসাগর অগ্রজ মহাশয়ের নিকট যাইয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন। উহাদের রোদনে অগ্রজ মহাশয়েরও চক্ষে 
জল আসিল। উঠার! বম্সাপ্রসাদ বাবুর ভয়ে তাহার বাটী পরিত্যাগ 
করিয়। খিদ্িলপুর পদ্থপুখুরের ধর্দাস কেরাণীর ভবনে গগ্তভাবে 
প্রান্থ চারি যাস কাল অবস্থিতি করেন। অগ্রজ উহাধিগকে খণজাল 
হইতে মুত করিবার চেষ্টা করেন। ধাহার নিকট টাকার স্থির করেন, 
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রমাপ্রসাদ বাধু তাহাদিগকে টাক! দিতে নিবারণ করিয়া দ্িতন। 
জন্ত কলিকাভার মধ্যে কোন মহাজন টাঁকা ধার দিতে অগ্রসর 
হয় নাই। অবশেষে রাজা প্রতাপ সিংহের আত্মীন্স বাবু কালিদাস 
ঘোষ মহাশয়ের নিকট পঞ্চাশ সহত্র টাকা ও অন্য এক ব্যক্তির 
নিকট পঞ্চবিংশ সহত্র মুদ্বা সংগ্রহ করিয়া! টাক! দিলেন, কিন্ত মহাডন 
উক্ত রায় মহাশয় টাকা গ্রহণ করিতে অন্বীকৃত হইলেন। কারণ 
তিনি উ্নাদের জমিদারী লইব এরূপ দৃঢসংকল্প করিয়াছিলেন। সুতরাং 
অগ্রজ মহাশয় হুইনহে1 শা কোম্পানির বাটীতে গতিবিধি করিয়া অবিলঙ্ে 
টাকা জমা দিয়া উহ্াদিগকে রমাপ্রসাদ বাবুর নিকট খণদায় হইতে 
অব্যাহতি করিয়া দেন। অগ্রজ মহাশয় রাধানগরের চৌধুরী বাবুদের 
জমিদারীর রক্ষার জন্য ক্রমিক ছয় মাস কাণ অনন্যকম্মা ও অননামনা 
হইয়। নানা স্থানে নিজের প্রায় ছুই সহত্র মুদ্রা ব্য করিয়া কৃতকার্ধা 
হইয়াছিলেন। তিনি রমাপ্রসাদ বাবুর হস্ত হইতে উহাদিগকে পরিত্রাণ 
করিয়া দেশস্থ সাধারণের নিকট বিলক্ষণ প্রশংসাভার্জন হইয়াছিলেন; 
কিন্ত এই অন্য তদবধি বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত অগ্রজের মনান্তয় 
ঘটিয়াছিল। অভঃপর কয়েক বৎসর চৌধুরী বাবুরা পরম স্থথে কালাতি- 
পাত করেন। ছুঃখের বিষয় এই আ্রাতবিরোধ ও বন্দোবদ্ক ন! হওয়াতে 
রীতিমত ধণ পরিশোধ না হইয়া ছুই এক মহাজন পরিবর্তের পর & 
সম্পত্তি ক্রোক নীশামে বিক্রয় হয়। তন্গিবন্ধন উহাদের কট উপস্থিত 
হইলে মৃত লক্ষীনারাদ্ণ চৌধুরীর পরী ও সদানন্ন চৌধুরীর পত্থীকে 
মাসিক ব্যত্স নির্ধধাহার্থ অগ্রজ মহাশয় প্রতি মাসে প্রত্যেককে গোপন- 
ভাবে ৩০২ টাকা করিয়া মাসহর! প্রেরণ করিতেন। কিছু দিন পরে 
মোনপুরের কাশীনাথ ঘোষ ৮**২ শত টাকার জন্ত উত্তর: চৌঠুরীদের 
নামে অভিযোগ করিয়া বসত্বাটী ক্রোক করিলে আমি অগ্রদ মহাশর 
ও উহাদের অনুরোধে কাশীনাথ ঘোষের সহিত ১৫*২ টাকায় রফ! 
করিয়া দাদার নিকট এ টাকা লইয়! উক্ত বিষয় খোলস! করিয়া 
দিয়াছিলাম। 

এ বৎসর পিতৃদেব মহাশঘ দীনবন্ধু হুস্তকারকে সমভিব্যাছায়ে 
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লইয়া পদব্রজে তীর্থপর্ধ্যটনে প্রস্থান করেন। তৎকালে পশ্চিমাঞ্চলে 
রেলওয়ে হয় নাই। এক বংসর কাল সকল তীর্ঘ পরিভ্রমণ করিয়া 
পরিশেষে পুক্ষয় তীর্থ হইতে জগ্রজকে এক পত্র লিখেন যে, তুমি আমার 
বংশে রামাবতার, তোমার পিতা বলিয়া এ প্রদদেশের সকল স্থানের 
লোকই আমাকে পরম সমাদর করিয়া থাকেন ; অথচ তৃমি কাশী, 
এলাহাবাদ, কানপুর, মথুরা, বৃন্দাবন, জালামুখী, পুক্ছর প্রভৃতি ভীর্ঘে 
কখন আগমন কর নাই। তোমার শঙ্ধপরিচয়ে আমি সকলের নিকট 
গরিচিত হইতেছি। অনন্তর, অগ্রজ মহাশয়ের অনুরোধে পিতৃদেব ত্বরায় 
দেশে পুন্রাগমন করেন। 

সংন্কত কলেজের ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্ঘনার্ঘ অগ্রজ মহাশয় তৎ- 
কালের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর গ্রাণ্ড সাহেবকে বলেন যে, রামকমল তটা- 
চার্ধা, গিরিশচত্ত্র মুখোপাধ্যায়, রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যাককে ডেপুটি মাজি- 
্রেটের পদে নিযুক্ত করা আবশ্তাক হইয়াছে । সাহেব উহাদের নাম 
লিখিয়া রাখিলেন এবং বলিলেন, ইরা এক্ষণে কি করিতেছেন 
শুনিতে ইচ্ছা করি। অগ্রজ বলিলেন, রামকমল কলিকাতার নর্খ্যাল 
স্থুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। সাহেব গুনিয়া উত্তর 
করিলেন, ধিনি ছেলে পড়াইয়া থাকেন তিনি অকর্ম্মা হইয়াছেন, তাহার 
স্বারা এ সকল কার্ধয সুচারু্নপে সম্পর হওয়া কঠিন। ইহা শুনিয়! দাদা 
বলিলেন, রামকমল সংস্কৃত ও ইত্রাজী ভালরূপ জানেন। বিশেষতঃ 
অঙ্কে ইহার তুল লোক এক্ষণে দেখিতে পাওয়! যায় না। অতএব 
ইহাকে ডেপুটী মাজিষ্টরেটের পদে নিযুক্ত না করিলে আমি বড়ই 
ছুঃধিত হইব । আচ্ছ! পঞ্ডিত! ভোষার কথা হ্বীকার করিলাম । গিরিশ 
কি করেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, ইনি এক্ষণে চব্রিশপরগণার জজ 
আদ্বালতে ওকালতি করিতেছেন শুনিয়া সাহেব উত্তর করেন ইনি উহার 
অপেক্ষা উপযুক্ত লোক, ইনি ভালরূপ কারধ্য করিতে পারিবেন । 

রামাক্ষয়ের এই পরিচয় দেন যে, ইনি আমার অধীলে ডেপুটী ইন্‌- 
স্পেক্টায়ের পদে ধাকিয়! মফ:সলের বিদ্যালয় সকল পরিদর্শন করিতেন । 
ইহা শুনিয়া সহেব উত্তর কয়েন থে ইলিও কাধ্যক্ষম হইবেন। কয়েক 
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মাঁস অতীত হইল, ইহীরা কার্ধ্যতার প্রাণ হম মাই। ভজ্ঞন্তত এক 
দিন রাষকমল অগ্রজকে বলেন, আপনার কথার বিশ্বাস মাই, খেহেতু 
জদ্যাপি আমরা ডেপুটী যাজিষ্টেটের করে নিযুক্ত হইতে পারিলাম ন। 
পর দিবস গ্রাগুমাহেবের নিকট গমন করিয়া সাহেবকে বিশেষরূপ 
অনুরোধ করাতে তিনি বলিলেন, আচ্ছা রামকমল শীপ্রই কর্ 
পাইবেন। ছুঃখের বিষয় এই, বাসায় প্রত্যাগত হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে 
জানিলেন যে রামকমল উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। রামাক্ষয় 
ত্বরায় ডেগুটী মাছিষ্টেট নিযুক্ত হইলেন, গিরিশ্চগ্র মুখোপাধ্যায় 
ওকালতীতে বিশিষ্টরূপ পশার করিয়াছেন, এজন ডেপুটী মাজিষ্রেটের 
পদগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না । 


সন ১২৬৯ সালের কার্তিক মাসে অগ্রজ মহাশয় বাঁটী আগমন 
করেন। এই জন্বাপে স্থানীয় অনেক ছুঃখিনী ভদ্রকুলাজন। স্বীয় স্বীয় 


সাংদারিক কঃ নিবারণ মানসে তাহার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি 
দরিদ্র স্ত্রীলোকদের প্রতি বিশেষ দত প্রকাশ করিতেন। পুরুষ অপেক্ষা! 
ত্রীজাতির প্রতি মচরাঁচর ইহার অধিক অনুগ্রহ দৃষ্টিগোচর হইত। 
এ সময়ে বসরের মধ্যে প্রায় ২৩ বার দেশে আগমন করিতেন। 
প্রত্যেক বারে অন্ততঃ নগদ ৫**২ টাকা ও অন্যুন ৫০০২ টাকার বস্ত্র 
লইয়া! বাটী আসিতেন। এ সকল, নিরুপায় ক্লীলোকদিগকে অকাতরে 
বিতরণ করিতেন। 

এক ধিবস অগ্রজ মধ্যাহ্ন সময়ে বাটীর মধো ভোজন করিতে যাইয়া 
উপবিষ্ট হইয়া অবলোকন করিলেন যে, ছুইটি অপরিচিত শ্ত্রীলোক 
বলিয়া জাছেন। একটির বয়স প্রায় *ৎ বহমর, অপরটির বয়স ১৮১৯ 
বৎসর তাহাদের পরিধেয় বপ্র অতি দীর্ণ, মুখের ভাব দেখিলেই বোধ 
হয় উহারা অতি ছুংধিনী। তিনি জিজ্জানা করিলেন, সা! ইহায| 
কে? এখানে বলিষ্বা কেন? জননী বলিলেন, বগোজোোষ্ঠাটি তোমার 
বাল্যকালের গুরুমহাশিয়ের প্রথযকার স্ত্রী, আর অঙ্গবয়স্কাটি ইহার 
কন্তা। ইহার তোমাকে আপনাদের দুঃখের কথ! বলিবার জন্য এখানে 
বসিয়া জাছেন। তোষার ওরুমহাশয় 'ছই-পুরুষিয়া তঞ্গ কুলীন, 
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টি মাত্র বিথী করিয়াছেন! উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট 
দাদা বাল্যকালে পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। একারণ উহাকে 
মাসে মাসে ৮২ টাক! দিতেন, আর বীরসিংহ বিধ্যালয্নের বাঙ্গালা 
ভিপার্টমেন্টের তত্বাবধানে নিযুক্ত রাধিয়াছিলেন, তজন্তও উপযুক্ত 
বেতন দিতেল। ইহার অন্ত আর এক স্ত্রীর গর্ভুসভূত এক পুত্রকেও 
মাসিক ১০২ টাকা ব্তেনে বিদ্যালয়ের তৃতীয় পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। উদ্ত মহাশয়ের! দাদার বিলক্ষণ খাতির রাখিতেন। 
গুরমহাশয়ের ভগিনীদ্য় ও ভাগিনেয় তাহার বাটীতে থাকিতেন। তিনি 
যাহা উপার্জন করিতেন ও ভূমাদির উপদ্বতৃ যাহ! প্রাপ্ত হইতেন, 
তংসমস্ত ভগিনীঘ্য়ের হস্তে সমর্পণ করিতেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
নিজে অতি ভদ্রলোক ও দেশশ্থ সকলেরই সহিত সৌজন্ত প্রকাশ 
করিতেন এই জন্ত এবং তিনি অনেকেরই গুরু মহাশয় ও কুলীন বলিয়া 
সকলেই সাঁহাকে মান্ত করিতেন। তাহার ভগিনীগ্বয় অত্যন্ত দুর্বনত| 
ও প্রধর! ছিলেন। যদি তিনি কোন স্ত্রীকে আপন বাটাতে আনিয়! 
রাখিত্তেন তাহা হইলে তাহার ভগিনীদ্বয় তাহার দ্রব্যাদি লইগ্লা বাটা 
হইতে বহিদ্কতা করিয়া দিতেন। তিনি ভয়ে তগিনীদ্বনকে কখন কিছু 
বলিতে সাহন করিতেন না! একবার আমর! স্বচক্ষে দেখিয়াছি, 
মেদিনীপুরের সনিহিত পাথরায় অন্নবধগ্কা পরমা হুন্দরী কনিষ্ঠা পত্বীকে 
আনিয়া বুটীতে রাখিক্পাছিলেন। তাহার স্ত্রী পিত্রালয় হইতে আসি- 
বার সমদ্ধ ঘথেষ্ দ্রব্যাদি সমভিব্যাহারে করিয়া! আনিয়াছিলেন। কিছু 
দিন পরে তাহার ভগিনীদ্ধয় জব্যাদি আত্মসাৎ করিয়া অল্সবয়স্থা 
ভরাতৃজায়াকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়। দেয়। তাহ! দেখিয়া তিনি 
তগিনীম্বয়ের ভ্বয়ে কোন কধা বলিতে সাহম করেন নাই। তাহার 
স্ভান্ত স্ত্রী বীরষিংহায় আসিলে, তাহাদের প্রতিও এইরূপ নিষটুর 
ব্যধহার করিত। 

অগ্রজ & ছুইটি স্ত্রীলোককে দেধিক্া ভোজনে বিরত হইলেন, এবং 
উদ্থাত্বিগকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে কি জন্ত আসিয়াছ, তাহ! বল। 
বৃদ্ধ! বলিলেন, যে আমি তোমার বাঁল্যকালের শিক্ষক মহাপদধের প্রধম 
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বিবাহিতা! স্ত্রী, এটী আমার গর্তসস্ভূত! কন্তা। এই কণ্ার পতি কুলীন 
জামাতা। প্রায় ৪* টী কন্তার পাণিগ্রহণ করিপাছেন। তিনি ষে গ্ীর 
জনকজননীর নিকট ধোরাকীর টাকা প্রাপ্ত হন সেই স্ত্রীকে গৃছে রাখেন। 
আমাদের নিকট ক্রিছুই পাইবার আশা লাই, একারণ জামার কন্তাকে 
অইয়। যান ন। বৎসরের মধ্যে এক বার জামাতাকে আনিতে হইলেও 
দশ টাকা ব্যয় হয়, তাহারও আমাদের ক্ষমতা নাই। কুলীন জামাতার 
কন্তাকে প্রতিপালন করিবার কথ! নাই । অগত্যা! কন্তাটী আমার নিকটেই 
অবস্থিতি করে। আমি এধান হইতে ৩ ক্রোশ দূরে পিত্রালয়ে যাবজ্জীবন 
অবশ্থিতি করিয়া ধাকি। আমার পুত্র কষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া 
থাকে। এক্ষণে পুত্রটী বলিতেছেন, অতঃপর আমি তোমাদের ছুই 
জনকে অন্নবস্ত্র দিতে পরিব না। ইহ শুনিয়া আমি পুত্রকে বলিলাম, 
বল কি বাবা? তুমি এরূপ বলিপে আমর! কোথায় যাই। তাহাতে পুত্র 
বলিল, তুমি জননী, না হস তোমাকে অন দিতে পারি, কিন্ত ভগিনীকে 
খেতে দিতে পারিব না। ইহা শুনিদ্না আমি বলিলায, কুলীন কর্তৃক 
বিবাহিত1 কন্যা চিরকাল ভ্রাতার বাটীতেই থাকে। আমার কথা শুনিত্বা 
পুত্র বলিল, দে যাহ! হউক তোমাকেই খেতে দিব, তুমি উহার বন্দোবস্ত 
কর। ইহ। শুনিয়। অমি রাগ করিয়া বলিলাম, তুমি খেতে দিবে না, তবে 
কি প্রণন বেশ্বাবৃতি অবলম্বন করিয়। দিলপাত করিবে? তাহাতে পুত্র 
বলিল, উহার যাহা ইচ্ছা! তাহাই করুক। তছুপশক্ষে উপযুক্ত পুত্রের 
সহিত আমার বিলক্ষণ মনাস্তর ঘটিল। পুত্রের এইরূপ কথা গুনিয়। 
চতুর্দিক এককালে অন্ধকারময় দেখিলাম। 
কি কি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে 
ওনিলাম, আমার মাস্তত ত্রাতার বাটাতভে একটী পাচিকার. আবশ্যক 
হইয়াছে । কাটা লইয়া তথায় যাইলাম; কিন্ত আমাদের ছু'্ভাগ্য বশতঃ 
তাহার! বলিলেন যে চারি দিবস অতীত হুইল আমাদের বাটাতে 
[চিক নিধুক্ত হইয়াছে। কি করি কোথা যাই এই ভাবিতে লাগিলাম। 
মনে হইল গুনিগ্াছি গঙ্গাতীরে একটা গ্রামে স্বামীর এক সংদার আছ্ছে, 
তথায় এক সপত্বীপুর ব্যবস| উপলক্ষে বিলক্ষণ সঙ্গতি করিয়াছেন। তিনি 
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পরষ ধার্ষিক ও পরম দয়াপু লোক। যদিও জামি বিমাতা আর প্রগন্নমন্ী 
ৈমাত্রে়তগিনী কিন্তু তাহার নিকট যাইয়া আমাদের অন্ন বস্ত্রের ছুঃব 
জানাইলে জব্ন্ত তাহার দয়ার উদ্রেক হইতে পারে। এই ভাবিয়া তাহার 
নিকট উপস্থিত হুইলাশ এবং সমত্ত ব্যক্ত করিয়া হাতে ধরিয়া রোদন 
করিতে লাগিলাম। আমাদের কাতরত] দর্শনে সপত্বীপুত্র হইয়াও থে 
স্সেহ ও শ্বত্ব করিলেন এবং বলিলেন, মা, বত দিন আপনারা উভয়ে 
জীবিত থাকিবেন ততদিন আমি তোমাদিগকে ভরণ পোষণ করিব। 
ইহা শুনিয়া আমরা পরম আহ্াদিত হইলাম। তিনি ধখোচিত ঘত্ব 
করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহার বাটীর স্ত্রীলোকের! সেরূপ নহেন। 
তাহার প্রায় বলিতেন যে এ আপদ আবার কোথা হইতে আসিল। 
ভ্রীলোকদের সহিত প্রায় মনাস্তর খটত, একারণ আমি এক দিন 
জপস্ীপুত্রকে বপিলাম, বাবা আমাদের উর প্রতি বাটার স্ত্রী- 
লোকের! যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন। তাহাতে আমর! ক্ষণকাল এখানে 
অবন্থান করিতে পারি না। তাহাতে তিনি বলিশেন, আমি সকলই ইতি- 
পূর্ধ্ অবগত হুইয়াছি। বাটার স্ত্রীলোকদিগকে শাসন করিলে উহারা 
তোমাদের প্রতি আরও অসহ ব্যবহার করিবেন। এমন স্থলে আপনার! 
এখান হইতে প্রন্থীন করুন। আমি আপনাদের ভরণপোষণ জন্য 
মাদে মাষে কিছু কিছু মাহায্য করিতে পারি। এইন্পে নিরাশাম হইয়া 

কম্তার মহিত তথা হইতে বহির্গত হইলাম। পরিশেষে ভাবিলাম, স্বামী 
জীবিত আছেন এবং বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয়ে পণ্ডিত কর্ করিয়া 
থাকেন। তাহার নিকট খাইয়া রোদন করিলে অবশ্য কন্তাটির অন্য 

দয়া হইতে পারে। এই স্থির করিয়া ১৯১২ দিবস অভীত হইল, এখানে 
আমিয়ান্বিলাম।"পি নিজে ভদ্র লোক বটেন কিন্তু তিনি তাহার ছুইটী 

ভথিনীর নিতান্ত বশীতৃত, ভাহাদের পরামর্শে তিনি আমাদিগকে জবাব 

দিলেন যে, তোমাদের এখানে থাকা হইবে না। ভোমাদিগকে অন্ন বস্ত্র 

দিত্তে পারিব লা। স্বামীর কথা শুনিয্া আঁশ্চর্যাতিতা হইলাম। কোধ। 

হাইকি করি ভাবিতেছিলাষ, এমন সমদ্নে এই গ্রামের নবীন চত্রবত্বাঁ 
ও ছারাধন চক্রবন্ধা প্রভৃতি ও জন্তান্য অনেক লোক বলিল, বিদ্যাষাগর 
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পয়ম দয়ালু, শ্সনাধ আ্রীলোকের একমার বন্ধু। তিনি গতকল্য বাটা 
আমিয়াছেন, আগিয়া অবধি জনেক দরিদ্র স্্রীলোককে খেই টাকা ও 
বন্ধ বিতরণ করিতেছেন! শুনি আমর! তোমার নিকট ক্উপস্থিত হই-: 
যাছি। তুমি আমাদের যাহা হয় একট। উপায় করিয়! দাও । বৃদ্ধার & 
সকল কথ! শুনিয্বা বিদ্যাসাগর দুঃখে অভিভূত ০০ এবং তাহার 
নয়নদ্বয় অশ্রদলে প্লাবিত হইল । 

কি আশ্চর্য, পুর ও স্বামী অম্ান ব্দনে বলিলেন, তোঁমাদিগ্কে অন্ন 
বন্ম দিতে পারিৰ না, তোমর! যথায় ইন্ছা যাও! কিচ্ত বিদ্যাসাগর 
মহাশকের সহিত উহাদের কোন দংঅব নাই, তিনি বৃদ্ধার কথ! শুলিয়। 
রোদন করিতে লান্সিলেন। কিয়ংক্ষণপরে বৃদ্ধাকে আশ্বাস প্রদান 
করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটাতে গমন করিগ্নী বপিলেন ; আপনার 
ব্যবহার দেখিয়া আমি অ]ধ্যান্িত হইয়াস্থি। আপনি কেমন করিয়া 
বন্ধ স্ত্রীও যুবতী রদ্গনতে 'বাটী হইতে. বহি! করিয়া দিতেছেন। 
আপনি তাহাঘিগ্রে. বাটীতে রাধিবেন কি না জানিতে ইচ্ছা করি) 
দাদার এই ভাবভঙ্গি দেখিয়া একমহাখয় ভয় পাইলেন। এড 
বলিলেন, তুমি এক্ষণে বাটী যাও,আমি ঘরে ছুই ভগিনীর সহিত ধুঝিগা 
পরে তোমার নিকট যাইতেছি। সায়ংকালে তিনি অগ্রজের নিকট' 
আসিয়। বলিলেন, যদি তুমি তাহাদের হিসাবে মাসে মাসে শ্বতদ্্ কিছু 
দিতে সম্মত হও তাহা! হইলে আমি উচ্থাদিগকে বাটীতে রাধিতে পারি, 
নচেৎ আমার ভগিনীদ্বয় উহাদিগকে হাঁটাতে রাখিতে সম্মত হইবে না । 
অগ্রজ তৎক্ষণাৎ ম্বীকার পাইলেন। এবং তিন মাসের আগ্রিম ১২২ 
টাকা তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, এইযূপে ভিন মাসের টাকা অগ্রিম 
পাইবেন। এতভিঙ্ ইহাদের পরিধেয় বক্সের ভার আমার প্রতি রহিল। 
ছয় মাসের বপ্ তাহার হন্তেই প্রদান করেন। ছয় মাস পরে আবার বন্ 
প্রদানের ভার আমার প্রতি অর্পণ করেন। গুক্ মহপিয় আর কোন 
ওষর করিতে না পারিয়। নিরুপায় হইয়া স্ত্রী ও কন্তা লইয়া গৃহাছি মুখে 
গমন করিলেন । আর ৪২ টাকা দিবার অঙ্গীকার করিদ্াছেন শুগিষুৎ 
তাহার গিনীম্বর সন্দা হইলেন। ওক মহাশয় কঙ্গনও কোন 

ৰ 
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স্ত্রীকে আনিয়। নিকটে রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে ভঙ্গি- 
নীরা ধড়াহত্ব হইয়া উঠিতেন, হতরাং তিনি কম্মিন কালেও আপন 
অভিপ্রায় সম্পন্জ করিতে পারেন না। ভঙ্গ কুলীনদের ভগিনী, ভাগিনেয, 
ও তাশ্শিনেয়ীরা পরিবার স্থানে পরিগনিত। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির 
সহিত তাহাদের কোন সংঅব থাকে না। দয়াময় বিদ্যাসাগর মহাশয় 
হুতভাগিনীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক বদ্দোবন্ত করিয়া দিয়া 
কলিকাতা প্রস্থান করেন। এবং ৰধাকালে অঙ্গীকৃত মাসিক দেয় প্রেরণ 
করিতে বিশ্বাত হন নাই। কতিপয় মাস অতীত হইলে গর অগ্রজ 
মহাশয় বাটী আসিগ্সা সেই ছুই হতভাগিনীর বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া 
জামিলেম, চট্োপাধ্যায় ও তাঁহার ভগিনীদ্য় স্থির করিয়াছিলেন, ঘে 
বিদ্যামাগরের অঙ্গীকবত্ত নৃ্ধন যাসহর1 পুরাতন মাসিক যাঁসহরার অন্ত- 
ভূতি হইয়াছে । আক জা! কোন কারণে রহিত হইবার নহে। তদন্ু" 
সারে তিনি ভগগগিনীগের উপদেশের ব্যনুবত হইয়া বৃদ্ধ! স্ত্রী ও যুবতী 
হুছিভাকে বাটা হইতে বহিষ্কৃত করিষ্বাছেন। তাহারাও উপায়াস্তর- 
ফিছীনা হইয়। কলিকাত। প্রস্থান করিয়াছেন ইহ! শুনিদ্বা অগ্রজ 
মহাশয় ধত্পরোনাস্তি ছুঃখিত হইলেন। দ্বাদার ছুঃখ দেখিয়া নবীন- 
চক্রবত্তা প্রভৃতি বঙিলেন, মহাশয়! গুরু মহাশয্বের কন্তার কথ! শুনিয়া 
আপনি রোদন করিতে লাগিলেন, তবে আপনি দেশের কুলীনগের 
কোনও সন্ধান রাখেন নাই। কুলীনঘের চরিত্র গুনিলে দ্বধা দঘা ও রাগ 
হয়। পরে তাহারা বলিলেন মহাশক্স ! শুনিতে পাই স্বাছেবের! আপনার 
কথা শুমিষা থাকেন। লেপ্টনেন্ট পবর্ণর সার সিসিল বীডনের সহ্ছিত 
আপলার সষ্ভাব আছে, তিনি আপনাকে সম্মান করিয়া ধাকেন। অতঞব 
আপনার, নিকট "আমাদের প্রার্থনা! হে জ্বাপনি যোগাড় করিয়া কুলবনদের 
এই কুব্যবছারের মূলোৎপাটনে ঘত্ব করুন। 

কুলীনদিগের বহুবিবাহ কুপ্রথ| উঠাইয়া দিবার অন্ত ঘত্ব পাইলে 
খনাক়াষে দেশ বিদেশের রাজা, অস্ত্রান্ত লোক ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতি 
সকলেই আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিবেন। আপনি মনোযোগী হইলে 
অক্রেশে বহুবিবাহ কুপ্রধা একবারে দেশ হইতে তিরোহিত হইবে। 
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পরই কধা শুনিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বা পরিত্যাগ পূর্বক চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। এমন সময়ে নবীন চক্রবস্তাঁ হারাধন চক্রবত্বাঁ প্রভৃতি, 
কতিপত্স কুলীনমহিলার কাহিনী বর্ণন করিয়া যলিলেন, মহাশয়! 
জাপনি কলিকাতায় ধাকেন) পন্নীগ্রাযের কুলীনদের কোনও মম্বাদ 
রাখেন নাই। এ সকল বিষয় আপনার কর্ণগোচর হইলে দেশের অনেক 
মঙ্গল হইবে, একারণ জানাইলাম। ইহাতে আমাদের বদি কোন 
অপরাধ হয় তাহ অনুগ্রহপূর্ববক ক্ষম। করিবেন। 

কিছু দিন পরে অগ্রজ মহাশয় তাহাদিগকে বলিলেন, কোন গ্রামের 
কোন কুলীন কত বিবাহ করিয়াছেন, কয়েক যাসের মধ্যে তাছার একটি 
তালিকা প্রস্তত করিয়া আমার নিকট পাঠাইবে। অনস্তর, বছবিবাহ্‌ 
নিবারণের আবেদন পত্রে বঙ্গদেশের সন্ত্রস্ত লোকদিগের ঈস্তখত থাক! 
আবশ্ক নচেৎ ব্যবস্থামমাজ আবেছনপত্ত্ গ্রাহ্য করিবেন না, একারণ 
তিনি বর্ছমানাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহাতাপতশ্র রায় বাহাদুর, 
নবছীপাধিপতি শ্রীযুক মহারাজা সতীশ্চজ রা বাহাছুর, শ্রীযুক্ত রাজা 
প্রতাপচত্র সিংহ রায় বাহাহর, শ্রীযুক্ত রাজ! সত্যনারায়ণ ঘোষাল বাহাছুর 
প্রস্ৃতি এবং প্রায় ২৫ পঞ্চবিংশতি কৃতবিদ্যলোক ও অভাভ লোকের 
স্বাক্ষর করাইয়া আবেদন পঞ্জ দাখিল বেন। তৎকালের লেগ্টনেন্ট গবর্ণর 
সর্‌ দিসিল বীডন সাহেব বহুবিবাহ কুপ্রথা রছিতের এ দরখাস্ত সমাদর 
ুর্্ঘক গ্রহণ করেন। কুলীন অবলাগণের দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত দেই সময়ে 
রাজ্যে মিউটনির আশঙ্কা হওয়ায় ও তৎকালে অগ্রজ মহাশখধ অনুশ্থত। 
নিবন্ধন চলংশক্তি রহিত হওয়ায় ও অন্ান্ত নানা কারণে বছবিবাহ 
কুপ্রথা ভারতবর্ধ হইতে ভিরোহিত হুইল ন!। 

সন ১২৬৮ সালে ১ল! বৈশাখ সীতার বনবাস মুদ্রিত কয়েন। আমরা 
বানীকির রামায়ণ পাঠ করিয়াছি এবং অগ্রজ মহাশয়ের রর্টিত সীতার 
বনবাসও দেখিয়াছি । লেখার পাণি্যদর্শনে মোহিত হইতে হয়। 
কারুণ্যরমের বর্ণন পক্ষে ইহাকে বান্ীকির তুল্য বলিলে বোধ হনব 
অত্যুক্তি হয় না। অগ্রজ মহাশয় বাঙ্গাল! ভাষায় যেয়প পাণ্ডিত) 
প্রকাশ করিসাছেন, বোধ করি একূপ বাঙ্গাল! ভাষা লেখার প্রতিবন্থী 
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ফেহ ভারতবর্ষে অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। অতি নিষ্ুর নির্দয় 
ব্যক্তিও সীতার. বনবাসের অষ্রম পরিচ্ছেদ পাঠ বা শ্রবণ করিলে 
অশ্রুগল বিসর্জন না করিয়া! ক্ষান্ত থাকিতে সক্ষম হয় না। 

এই সময়ে নদীয়া! জেলার মহারাজ! সতীশচন্ত্র রায় বাহাছুর মানব, 
লীল! সম্বরণ করিলে পর তাহার পত্বী রাণী ভুবনেশ্বরী দেবী, লক্ষীকাত্ত 
ভট্টাচার্ধয গুরুদেব ও মৌক্তীরের পরামর্শান্ুসারে গোস্বপুত্র গ্রহণ ন। 
করিয়া স্বয়ং বিষয়কার্ধ্য চালাইতে অভিলাষ করেন এবং যাহাতে বিষয় 
কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে নাযাঁয় তদ্িষয়ে তাহাদের খরুদেব ও 
মোক্তার বিধিমতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। কৃষ্ণনগরের ছুই একটি ভত্ত্র- 
লোক ও তত্কালের দেওয়ান বাবু কার্তিক চন্দ্র রায় মহাশয় অগ্রজ 
মহাঁশয়কে বিশেষরপে অনুরোধ করেন যে, তিনি কৃষ্ণনগর ঘাইয়া 
রাণীকে উপদেশ দিয়। যাহাতে বিষয়টি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে যায় 
ডাহা না করিলে নদীয়ার বিখ্যাত মহারাজা কৃষ্ণচজের নাম ও বংশ- 
মর্দ্যাদা এককালে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা । ইহা গ্রবণ করিয়া অগ্রজ 
মহাশয় ত্বরায় কৃষ্ণনগর গমন করিয়া রাপীকে নিজে ও কমিসনর 
ক্যাম্থেল সাহেব মহোদয়ের হারা, নানাপ্রকার উপদেশ দিয়! বিষ 
কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে সনাইয়াছিপে । তাহাতেই এই ফলো" 
দয় হইয়াছিল যে .টাকার অধিক খণ পরিশোধ হইথ্া এক্ষণকার 
মহারাজ। গ্রিতীশচত্ত্র রায় বাহাছুর সাবালক হইয়া ছুই লক্ষ দশহাজার 
টাকা প্রণ্ড হত্কেন। তজ্জন্ত মহারাজা ক্ষিতীশচন্ত্র কলিকাতায় আগমন 
করিয়া কৃতজ্ঞত। প্রদর্শনার্থ অগ্রজ মহাশয়ের বাটাতে তাহার সহিত 
মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতেন। অগিচ, বর্তমান এই মহারাজার পিতামহ 
শ্রীশচক্র রায় বাহাদুর অগ্রজ মহাশদ়কে এত আত্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
করিতেন ধে, বিধবাবিবাহের আবেদনপত্র বং স্বাক্ষর করিয়াছিলেন 
এবং ষত্কালে গ্রাণ্ড সাছেষ মহোদয়কে কলিকাতায় ও অগ্ঠান্ড প্রদেশের 
সন্্ান্ত ধনশ।লী ও হুশিঙ্ষিত লোক এডেশ পত্র অর্থাৎ প্রশংদা পত্র 
প্রান করেন। তৎফালে মহাাভা এশচঞ্জ বাহাছ্র গ্রা সাহেব 
বিধবাবিবাছের পক্ষপাতী বলিম়। স্বয্₹ং উত্ত সাহেবের বাটা যাইয়া 
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শহত্তে & পত্র সাহেবকে প্রদান করেন। রাজা প্রীশচন্ত্র রা বাছাছুর 
বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থনকারী ছিলেন। তাহার অভিপ্রায় ছিল ফলি. 
কাতায় প্রধম্ম বিবাহ সময়ে তাহার অধীনম্থ কৃষ্ণনগর সমাজের 
প্রধান প্রধান ব্যক্িদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া কলিকাতায় আগমন 
পূর্বক সভাস্থ হইয়া প্রথম বিধবাবিবাহ কার্ধ্য সম্পাদন করিবেন, কিন্ত 
দুঃখের বিষয় এই থে হতভাগিনী হিন্দবিধবাদিগের ছূর্তাগ্য বশতঃ 
& বিবাহের পূর্ব দিবস তাহার কনিষটপুত্রের মৃত্যু হয়। এই বিপদে 
পতিত হওয়ায় তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহাও প্রকাশ 
আছে যে নবহ্বীপাধিপতি মহারাজ! কৃষ্ণচন্ত্র রায়ের বংশীয়েরা বঙজদেশের 
সকল স্মাজের ও জাতী আচার ব্যবহছারাদির কর্তা, তিনি খী বিবাহে 
উপস্থিত হইতে পারিলে বিধবাবিবাছ বঙদেশে সর্ববাদী-সন্মত হইয়া 
প্রচলিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা! ছিল। তীহার এই অনুপস্থিতি জন্ত 
বিপক্ষদল প্রবল হইয়াছিল। 

বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী চকর্দিতী গ্রামবামী ধনশালী সন্্রাতত অমি- 
দার বাবু সারদাপ্রসাদ রায় সিংহ মহোদদের সহিত অগ্রজ যহাশয়ের 
বিশেষ আত্মীয়তা ছিল, তজ্জন্য তিনি সারদ1 বাবুর অনুরোধে মধ্যে মধ্যে 
চকদিশী যাইতেন এবং সারদ! বাধুও মধ্যে মধ্যে কলিকাতা আসিয়া 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। সারদ। বানুর পুত্রকন্যা হয় নাই এক 
সময়ে তিনি কথাপ্রদঙ্গে কলিকাতায় অগ্রজকে বলেন, আমার বংশ 
রক্ষা হইল না। বংশরক্ষার জন্য পোত্বপুত্র গ্রহণ করিব, এবিযয়ে 
আপনার মত কি? ইহা! শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় প্রত্যুত্তর করেন থে 
পরের ছেলেকে টাক দিয়া ক্রয় করিয়া গ্রহণ কর! আমার মতে ভাল 
নয়; কারণ দেই বালক বয়ঃপ্রাণ্ত হইয়া সং কি অন হইবে তাহা 
বল! দুদ্ধর। বদি ছুশ্চরিত্র হয তাহা হইলে জল দিনের মধ্যেই 
তোমার চিরসঞ্চিত ধনসম্পত্বি নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। ঘদ্দি একপ 
হয়, তাহা হইলে কিরপে তোযার কীর্তি খাকিবে। এমন স্থলে, খদি 
আমার পরামর্শ ওন, তাহ! হইলে চক্দিশ্বীতে একটী অবৈতনিক উচ্চ 
শ্রেনির ইংরাজী-দংসৃত বিদ্যাল্দ স্থাপন কর, ধে চক্দিতীর চতুঃ, 
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পার্থের দদিহিত গ্রামস্থ বালকগণ লেখাপড়। শিক্ষা করিয় জ্ঞান লাভ 
করিবে ও উপার্ডনক্ষম হইবে। তাহা হইলেই তোমার নাম ও কীর্তি 
চিরগ্থার়ী হইবৈ। ও বিদ্যালয়ের নাম সারদাপ্রপাদ ইন্স্টিটিউসন 
রাখ। আর দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন কর, তাহা হইলে দেশস্ছ 
নিরুপায় লীড়িত ব্যক্তিরা বিনা মূল্যে ওষধ ও পথ্য পাইয়া আরোগ্য লাভ 
করিতে পারিবে। উক্ত দেশহিতকর মহৎ কার্ধ্যদ্বত্ স্থাপন করিয়া যাইতে 
পারিলে তোমার অনন্তকাল পর্যন্ত যশ:ংহ্ধাকর দেদীপ্যমান থাকিবে, 
এডদ্ব্যতীত অপরাপর নানাপ্রকার হিতকর কার্ধ্য করিবার উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন। পূর্ব্বে চকৃদিতীতে গবর্ণমেণ্টের একটী এড়েডস্কুল ছিল। তাহাতে 
বিশেষ ফলোদয় হইত্ত না। তৎ্পরিবর্তে সারদাবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
পরামর্শে ও অন্থরোধে ঘ্বঃ ১৮৬৮ সালে ১লা আগ চকদিখীতে 
অবৈতনিক এন্টেন্স বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এবং তৎকালের লেপ্ট- 
নেন্ট গবর্ণরকে অনুরোধ করিয়া মেডিকেল বোর্ড হইতে উৎকৃষ্ট ডাক্তার 
নির্বাচন করিয়া ১২৬৬ সালে চকর্দিতীতে ডাক্ারখানা স্থাপন করিয়!. 
ছিলেন। চকরিখীতে এনটেন্স বিদ্যালয় স্থাপন সময় হইতে দাদা এ 
বিদ্যালয়ের কমিটির মেম্বর ছিলেন। এ সময়ে তিনি উহার তত্বাবধান 
করিতেন। শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দ্িয়াছিলেন, 
এ প্রণালী অদ্যাপি চকদিখী বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে। স্থানীয় লোক 
তাহার ও সারঘ। বাবুর নাম যে কখন বিস্মৃত হইবেন, এমত বোধ 
হয় ন।। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন জন্য মধ্যে মধ্যে চক- 
দিশ্বী যাইতেন। এ সময়ে চকদিখীর সষ্নিহিত এক গ্রামে একটি দরিদ্র 
পরিবারকে কয়েক ব্সর মাসিক দশ টাকা মাসহার! দিয়াছিলেন। 
এক দিন উহাদের অবস্থা অবলোকন করিবার জন্য তাহাদের বাটা 
গিয়াছিলেন। তাহাদের একটি শিশুকে অতি শীর্ঘকায় দেখিয়া বলি- 
লেন ছেলেটি এত রোগা! কেন? ভাহাতে গৃহস্বাধী বলেনঃ মহাশয় যে 
দশ টাকা প্রদান করিয়! থাকেন, তাহাতে অতি কঙ্টে জামাদের দিনপাত 
হয়; ছেলের জন্য দুষ্ধ ক্রয় করা এ টাকায়কুলায় নাই। হৃদ খেতে 
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সা পাইয়া ছেলেটি দিন দিন শীর্ণ হইতেছে। ইহা শুনিয়া আরও 
মাপিক ৫২ টাকা & ছেলের ছুদের জন্য গ্বতস্্ দিতেন, এক্ষণে এ 
পরিবারের অবস্থা ভাল হইয়াছে । এ বিষয়টা দাদার আত্মীয় বাবু 
ছকনলাল সিংহ মহাশয়ের পুত্র বাবু মনিলাল রায় ও বাবু বিনোদ- 
বেহারী সিংহ মহাশয় ইহাদের নিকট অবগত হইয়াছি। দাদা দান 
করিয়া কাহাকেও ব্যক্ত করিতেন না। 

মাইকেল মধুহৃদন দত্ত বাঙ্গালাভাষায় মেখনাদষধ প্রভৃতি কয়নেক- 
খানি পুস্তক রচন! করিয়া সাধারণের নিকট কবি বলিয়া! প্রসিদ্ধ হইয়া- 
ছেন। তিনি কলিকাতা! পুলিষের ইণ্টারপিটারের পদ পরিত্যাগ করিয়া 
বারিষ্ঠার হইবার মানসে বিলাত্ত যাত্রা করেন। যাইবার প্রাক্কালে তাহার 
কোন মন্ত্ান্ত আত্মীয়ের হস্তে যাষতীয় সম্পত্তি গচ্ছিত রাধিয়া প্রস্থান 
করেন। কিযনদ্দিবস পরে বিলাতে তাহার টাকার আবশ্যক হইলে তাহার 
মম্পত্তির তত্বাবধায়ককে পত্র লিখেন ছূর্ভাগ্য প্রযুক্ত তাহারা প্রতুুতর 
কোন পত্র লিখেন না। টাকার জন্য তথায় তাহার কারাবাস হইনার 
সম্তাবন! দেধিয়া অগত্যা দয়াময় অগ্রজকে বিনীতভাবে পত্র লিখেন । 
তিনি তাহার এ রূপ পত্র পাইয়া ৬০*৭ ছয় সহত্র টাকা খণ করিয়া! বিলাত 
পাঠান। মাইকেল মধুশ্দন দত্ত দাদার প্রেরিত আশাতীত প্রচুর টাকা 
পাইয়। অপরিসীম হর্ষপ্রাপ্ত হইয়া ধণ পরিশোধ পূর্বক বারিষ্টার হইয়া 
সপরিবারে শ্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া 
বারিষ্টারের কার্ধ্ে প্রবৃত হইলেন তৎকালে ব্যয় নির্বাহার্থ ক্রমশঃ 
কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় আরও চুই সহত্র টাক! অগ্রজের নিকট গ্রহণ 
করেন। ছুঃখের বিষয় এই খে স্বল্পদিনের মধ্যেই মাইকেল মৃত্যুমুখে 
নিপতিত হুন। অগ্রজ মহাশয় কোন আত্বীরের নিট উপরি উক্ত 
ছয় সহত্র ও ছুই হাজার টাকা যাহা! খণ করিয়া দিয়াছিলেন, হুদসহ 
উল্ত জাত্বীঘকে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে হইল। তজ্জন্তই বাবু 
কালীচরণ খোষ ও বাবু রাজকফ বদ্যোপাধ্যায়কে সংশ্কত ঘস্র বিক্রয় 
করেন। পরের হিভকামনাহ্ অগ্রজ ব্যতীত কেহ কি এরূপ ধণ করিয়! 
নিজের জীবিকা নির্বাহের সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন? 
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এ সময় গঙ্গাদাসপুর নিবাসী তীর্টাদ সরকার, রাঁধানগর নিবাসী 
বাবু রামকমল মিশ্রের ও গল্গাদাসপুর নিবাসী বাবু গোরাচাদ দত্তের 
নামে কলিকাতাস্থ আদালতে অভিযোগ করিয়া ৫০*২ টাক। আদায় 
করেন। বে দিবস উহাদিগকে ওয়ারেনটদ্বারা গ্রেপ্তার করিয়া! লইয়া যায়, 
উহার! নিরুপায় হইয়া! পিয়াদ! মহ পটলডাঙ্গাশ্থ বাবু শ্তামাচরণ বিশ্বাসের 
ভবনে অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে & ঘায় হইতে মুক্ত 
করিয়া পিবার জন্য অনুরোধ করেন। অগ্রজ মহাশক়্ নিজের টাকা 
না থাক! প্রযুক্ত তৎগ্ণাৎ তখায় উপবিষ্ট বাবু রাখালমিত্রের নিকট খত 
লেখাইরা ও স্বয়ং সাক্ষী হইন। ৫০৮২ টাক! উক্ত ব্যক্তিবন্বকে দেওয়া- 
ইক্স! তাহাদিগকে ধণদায় হইতে মুক্ত করেন। পরে ইহারা এ টাকা 
পরিশোধ ন। করাতে রাখল বাবুর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে অগ্রজ সদ্হ 
৮*০২ টাকা তাহার পরীকে পরিশোধ দিয়া & খত খালাস করেন। দাদা 
তে কেবল সাক্ষী মাত্র ছিলেন, উত্তমর্ণ দাদার ধাতিরে টাক! দেন, 
একারণ তাহাকেই ঢাহিক্নাছিলেন ॥ উক্তি অধমর্ণদ্ধয় আর কখন তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। গুনিতেছি তাহাদের উভদ্বনেরই মৃহ্যু হই- 
স্নাছে এবং উতয়েরই বিলক্ষণ ভূমিসম্পত্তি আছে। 

এক সময়ে পণ্ডিত জগম্মোহন তর্কালস্কার বিপদে পড়িয়া, বিষ বদনে 
দাদার নিকট আফিয়া বলেন, মহাশম অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি, 
পরিত্রাণের উপায়াস্তর নাই, ঘ্দি অনুগ্রহ করিয়া ৫*০২ টাকা ধার দেন 
তাহা হইলে এ যাত্র পরিত্রাণ পাই নচেৎ আমার আত্মহত্য। করিতে 
ছয়। শুনিয়া! অগ্রজ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। নিজের টাকা না৷ থাকা 
প্রুক্ত জপরের নিকট খণ করিয়! ৫০৯২ টাঞ্ষ1! দিলেন তাহার পর এই 
দীর্ঘকাধের মধ্যে জগনম্মোহন খা সহিত আর কখন সাক্ষাৎ 
করিলেন না। 

জাহামাবাদের অন্রিহিত এক গ্রামে এক ভটাচার্ধ্য মহাশয় অগ্রজের 
নিকট উপস্থিত হুইয়। বিষগ বদলে রোপন করিতে করিতে রলেন বাব 
ঈশ্বর! বড়বাজারের রামতারক হালদারের নিকট ২০*২ টাকা খণ করিয়া 
সংসার নির্ধাহ বরিয্নাছি, তাহা টাক! 'আদায় না পাইয়া, আমার নাষে 
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অভিযোগ করিয়া জয় লাভ করিয়াছেন এবং ত্বরায় আমাকে নাতক 
করিয়া অপমানিত করিবার উদ্যোগে আছেন) কিসে পরিত্রাণ পাই। 
তাহার কাতরতা দর্শনে জামার হস্তে উহার দ্াবীকৃত সমস্ত টাক! দিক] 
তাহাকে আমার সঙ্গে বড়বাজারে মহাজনের দোকানে প্রেরণ করেন। 
উত্তমর্ণ আমার লিকট দাবীকৃত উক্ত টাকা লইয়া! তাহাকে অব্যাহতি 
দেন। 

অগ্রজ মহাশয় কেবল দরিজ্গণকে সাহায্য করিতেন এত নহে, 
বন্ধুবান্ধবেরা বিপদে পড়িলেতিনি অকাতরে অর্থনাহাধ্য করিতেন। 
ত্র সকল টাকা পরে ফেরত পাইব কখন এমত আমা করিতেন ন! ও 
চাহিতেন না। তিনি এই ষনে করিতেন ঘে, আমি বন্ধুদিগের বিপদে 
সাহাষ্য করিতেছি, পরে তাহাদের সময় ভাল হইলে, ইচ্ছা হয়, 
তাহারা স্বশ্বৎ প্রত্যর্পণ করিবেন । ছুঃখের বিষয় এই যে, ছুই এক 
জন ভিন্ন কেহই তাহা ফের দেন নাই। কিন্ত দাদাও তাহাদিগকে 
কখনও টাকার কথা বলেন নাই। 

সন ১২৭* সালে ১০ই ফাঙ্ভন কলিকাতায় একটি বিধবা ব্রাহ্মণতন- : 
যার পানিগ্রহ বিধি সমাধা হয়। ইহাদের নিবাস ঢাকা জেল]। 

সন ১২৭১ সালে ১২ই মাঘ কলিকাতায় একটি বৈদ্যজা্তীয় বিধবার 
বিবাহ কাধ্য সমাধা হয়। বর জগচ্চন্ত্র দাস ওপ্ত, পরগণ। বিক্রমপুর 
মধ্যপাড়া, স্বেল! ঢাকা। 

এইরূপসন ১২৭১ ও ৭২ সালে আরও ২০২৫ টি বিধবা! ব্রাহ্মণ 
কারস্থ, তক্তবার়, বৈদ্য ও তৈলিক জাতীয় প্রভৃতির পাণিগ্রহণবিধি সমাধা! 


হন 
ভাটপাড়া নিবাসী, অসাধারণ ধীশক্তিদম্পর, নৈয়ারিক, শ্রীয়ুক 


রাখালদাস ন্যা়রত্ব মহাশয় পাঠসমাপনাস্তে মনে মনে গ্থির করেন 
তাটপাড়া টোল করি! ছুই তিনটী ছাত্র বাটীতে রাখিয়া ন্যাযশাস্মের 
অধযাপনার কার্ধ্য করিবেন কিন্ত তাহার পিত1 বলেন, ছাত্রকে আন্গ দিতে 
পারিব না; খেতে দিতে হইলে মাসে ৬৭ টাকার নূযুনে নির্ধবাহ হইবে 
না। শুনিয়া ভামরদ্বের অত্যন্ত দুর্ভাবনা হইল। কারণ বহুকাল নিরস্তর 
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পরিশ্রম করিরা যে দর্শন শান্ত শিক্ষ! করিলেন, তাহা ছা রাধিয়। শিক্ষা 
না দিলে সকলই বিফল হয়। তিনি মাঁমিক *ং টাক। আয়ের জন্য 
অনেক স্থানে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিছুতেই মনোরথ পূর্ণ হয় 
নাই। তৎকালের বেখুন বালিকা বিদ্যালয্বের পণ্ডিত মাধনলাল তাচার্্য 
ক্ঠাহার শিধ্য। এক দিবস তাহার বাসায় উপস্থিত হইয়া ঘনঃকষ্টের 
কথা ব্যক্ত করিলে পর তিনি বলিলেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
এমন বিষে অনেককে গোপনে মাসহার! দিয়া থাকেন। বদি ইচ্ছ! 
হয় তো চলুন আমি সঙ্গে করিয়া আপনাকে লইয়া যাই। ইহ! গুনিয়। 
বলিলেন, তিনি পণিত ও মহাশয় ব্যক্তি, তাহার নিকট দান লইবার 
বাধা নাই। যাধনলাল ভটটাচার্ধয, ল্যায়রত্ব মহাশয়কে সমতিব্যাহ।রে 
করিয়া হুকিয়া গ্রীটে রাজকৃষ বাবুর বাটীতে দাদার সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। ইতিপূর্বে গাদা এ পণিতের দর্শনশাস্্রে পাঙিত্যের বিষয় অব- 
গত ছিলেন। তাহাকে বিলক্ষণ সমাদর করিলেন। ন্যায়রত্ব ব্যক্ত করি- 
লেন ধে আমি সমগ্র ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি । এক্ষণে বাটীতে 
টোল করিয়! বিধাদান করিতে মানস করিয়াছি কিন্ত টোল ক্ষরিতে 
হইলে মাসিক ১*২ টাকা ব্যয় হইবে, মাসিক এই টাকার সংস্থান না 
ফরিতে পারিলে বাটাতে বমিয়৷ অধ্যা্থনার কার্ধ্য করিতে পারি না। 
আপনার অবিদিত দাই ধে ন্যায়শাস্্র যাহার] অধ্যয়ন করিবে তাহাঁ- 
দিগকে অন্ন দিতে লা পারিলে তাহার! নিশ্চিন্ত হইয়া দীর্ঘ কাল 
কেমন করিষা শিক্ষ। করিবে। ন্যাক্সরত্বের কথা শুনিয়া অগ্রজ বলি. 
লেন, যে পর্যন্ত আপনার পশার না হইবে সেই পযন্ত আবি মাসিক ১*২ 
টাক] দিতে পারিব, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ছাত্র রাখিয়া দর্শন শাস্ত্রের 
ব্যবসাল্পে গ্রবৃত হউন। দাদ! ক্রমিক ৮ বৎসর মাসে মাসে ১০২ দশ 
টাক! ন্যায়রত্বের বাটীতে পাঠাইয়া দেল। এতদ্বাতীভ মধ্যে মধ্যে উহার 
পরিবারগণণকে বস্ত্রাি প্রন্ধাথ করিতেন । টাকা য্যতীত ষব্যে মধ্যে 
আরও বিশ পঞ্চাশ টাকা সাছাধ্য দিতেন। পরে পশার হইলে পর এক 
দিবস ন্যায়রহ মহাশক ঘয়ৎ দাদাকে বলিলেন আর আপনি সাহাফ্য ন! 
ফরিলেও আমার দিনপাত হইতে পারে। ন্যাকগরত় মহাশয় প্রখষেই 
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আপনার অবস্থা! অনেককে জানাই! ছিলেন, কিন্ত কেহই এক্ধপ 
সাহাঘ্য করিতে সাহস করেন না। তিনি এবিষয় অনেকের মিকট 
স্বীকার করিয়া আপন কৃতজ্ঞতা দেখাইক্সা থাকেন এবং বিদ্যামাগর মহাঁ- 
শয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত! থাকেন। অগ্রজও ভ্ায়রত্বকে আত্তরিক 
শ্বেহ করিতেন। ভ্তাক়ররর মহাশয় কৃতজ্ঞত। সহকারে সতাশ্থলে নিজে 
ঘেরূপ বকৃতায় প্রকাশ করিলেন, তাহাই এস্থলে লিখিত হইল। 

সন ১২৭২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পিতৃদেব শ্বপপ দেখেন ষে, ত্বরায় 
ভোমার বাসভূমি শ্শান হইবে। স্বপ্ন দেখিয়া! পিতৃদেব অত্যন্ত উদ্দি 
হইলেন। তদনস্তর বিখ্যাত গঞ্জানারায়ণ ভট চার্ধ্যকে ডাকাইয়। তাহার 
কোঠীর ফল গণন! করাইলেন। তিনিও এ কথা ব্যন্ত করিলেন অধিকন্ত 
বলিলেন যে, স্বরায় বিদ্যাগাগর মহাশক্লের শনির দশ। উপস্থিত হইবে। 
গণনানুসারে দেখিতেছি ঠাহার আত্মবিচ্ছে্, বস্ধুবিচ্ছেদ। ও ভ্রাতৃবিচ্ছেদ 
ঘটবে ও তাহাকে দেশত্যাপী হইতে হইবে। এক দিনের জন্যও হুধী 
হইবেন না ও একসথানে স্থায়ী হইবেন না। নৃত্তন নৃতন স্থানে যাইয়। 
বাস করিবার ইচ্ছা! হইবে, ইহ! আপনি অন্যের নিকট ব্যক্ত করিখেন ন|। 
বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর বাবাজীর নিকট ব্যক্ত করিলে তিনি আমায় তির- 
দ্বার করিতে পারেন৷ লপ্ধ দর্শন ও কোচীর গণন। এঁক্য হইল দেখিয়া 
পিতদেবের অত্যন্ত চুর্ভাবনা হইল। তদবধি তাহার আর ঘেশে থাকিতে 
ইচ্ছ। রহিল ন1। কয়েক দিন পরে কাশীবাদ করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ 
করিলেন, সুতরাং জামি অগ্রজ মহাশয়কে এ সংবাদ শিখি । তিনি 
তৎকালে রাজা প্রভাপচন্্র সিংহের পীড়া উপলক্ষে মুরশিদাবাদের 
সঙ্গিছিত কান্দীগ্রাষে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পত্র প্রাপ্তি মাঝেই 
অগ্রজ মহাশয় তৃক্করে আমায় যাহ! লিখেন নিয়ে প্রকাশিত হইল “থা, 
তিনি বিদেশে একাকী অবস্থিতি করিবেন ভাহ1 কোন ক্রমেই পরামর্শ 
সিদ্ধ নছে শবশ্ধং সমূধায আহরণ করিয়া আপনার জাহারাপি নির্বাহ 
করিবেন, তাহাতে কষ্টের একশেষ হইথেক। বে ব্যক্তির পুত পৌতাদি 
এত পরিবার, তিনি শেষ বনে একাকী বিদেশে কাগহরণ করিধেন, ইহ! 
বপেক্ষা হাখ ও আক্ষেপের বিষ কি হইতে পারে। হুতরাধ এ অবস্থান 
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তিনি একাকী কাঁশীতে বাঁস করিবেন ইহাআমি কোনও ধতে সহ করিতে 
পারিব না। সেক়প করিলে তাহার কের সীম! থাকিবে ন1। ষদি তাহার 
সেবা ও পরিচর্যার নিমিত্ত কেহ কেহ সঙ্গে যাইতে পারেন, তাহা হই. 
লেও জামি কথঞ্চিং সম্মত হইতে পারি, নতুবা তাহাকে একাকী পাঠাইয়া 
দিয়া আমরা এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া তুখে কাল যাপন করিব ইহা! কোনও 
ক্রমেই ধর্ম নহে। অন্যের কথা বলিতে পারি না, আমি কোনও মতেই 
আমার মনকে প্রবোধ দিতে পারিব না। যদি নিতান্তই তাহার যাইবার 
মানস হইয়। থাকে, এইবূপ তাড়াতাড়ি করিলে চলিবে না। তুমি তাহার 
চরণারবিশে আমার প্রণিপাত জানাইয়া কহিবে, ষে পাছে আমার মনে 
দুধ হয় এই খাতিরে তিনি অনেকবার অনেক কষ্ট সহ করিয়াছেন 
এক্ষণেও সেই খাতিরে আর কিছু কষ্ট সহ করুন; আমি সত্বরবাটী 
যাইবার চেষ্টায় রহিলাম। সেধানে পঁহছিলে পরামর্শ করিয়া কর্তব্য স্থির 
করিব নতুবা অকন্মাৎ এরপে সংসার ত্যাগ করিয়া আদিলে এবং উপযুক্ত 
বন্দোবস্ত না করিয়া কাশীবাস করিলে আমি মন্্ান্তিক বেদনা পাইব। 
যাহা হউক যেরূপে পার আপাততঃ তাঁহার এ অভিপ্রায় রহিত করিবে 
এবং তিনি আপাততঃ ক্ষান্ত হইলেন এই সম্বাদ সত্বর কান্দীতে আমার 
নিকট পাঠাইবে। ষবাবৎ এ সংবাদ না পাইব তাবৎ আমার ছুর্ভাবনা দুর 
হইবে না। ২৪ দিন কোন মতে এখান হইতে য'ইতে পারিব না, নতুবা! 
অদ্যই আমি প্রশ্থান করিতাম। যাহা হউক যেক্ধপে পার ত্াহায় কোন 
মতে আপাততঃ ক্ষান্ত করিবে, নিতান্ত ক্ষান্ত না হন এই রবিবারে বাটী 
হইতে আসিতে না দিয়া আমাকে সংবাদ লিখিলে আমি যেরপে পারি 
বাটী যাইব। আমি কায়িক ভাল আছি, ইতি ভারিখ ৩এ অগ্রহায়ণ। 
গুভাকাজিকিণঃ 
: জীঈশ্বরচন্ত্র শরণ: 1১ 

উক্ত পত্র পিড়দেষ মঙ্ছাশয়কে দেখান ও শ্রবণ করান হইল তধাপি 
কাশী যাইবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন। নুতরাৎ পুনর্র্বার কান্দীতে পত্র লেখ! 
হয়। পত্র প্রাণ্ডি মাত্রেই আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক বর্ধমান আগমন 
করেন, তথ! হইতে রাত্রিতেই পাস্থী করিয়া জাহানাবাদ আগমন করেশ 
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ও তথা হইতে যেহারারা আরও আট ক্রোশ আপিতে অসমর্থ হইলৈ 
পদত্রজেই বীরদিংহার বাটীতে আগমন করেন, তিনি অনেক অনুনয় বিনয় 
ও রোঙন করাতেও পিতৃর্দেব বাীতে অবস্থিত্তি করিতে ইচ্ছা! করিলেন 
না কষেক দিবস পরে পিতৃদেব তাহার সমভিব্যাহারে কলিকাতায় গর্মল 
করেন। তথায় কতিপয় দিবস রহিলেন এবং অগ্রজ অনেক অনুনয় 
বিনয় করাতে দেশে আগমন করিবেন স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে কনিষ্ট 
ভ্রাতা ঈশানের সহিত পিতৃদেবের কথ প্রসঙ্গে পিতৃদেব তাহাকে বলেন 
ষে ঈশ্বর আমায় দেশে ফিরে যাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিতেছে, ভোমায় 
মত কিণ ঈশান বলিল, আমার মতে দেশে গিয়! সংসারী ভাবে থাকা 
আর আপনার উচিত নয়, এই সময় আপনার কাশীধামে গিয়া বাস করা 
উচিত। কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান পিতৃদেবকে এক্ধগপ অসশ নানাবিধ 
উপদেশ দেওয়াতে একেবারে দেশে যাইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। 
ঈশান এই কথা বলিয়াছে শুনিয়া! অগ্রজ মহাশয় ঈশানের প্রতি অত্যন্ত 
অসম্তঃ্ হইলেন এবং বলিলেন আপনি গৃহদ্ছের মধ্যে থাকিয়া সময়াতি- 
পাত করিতেন। এক্ষণে আপনাকে কদাচ একাকী কাশী যাইতে দিব ন1। 
বাটার কেহ আপনার সমভিব্যাহারে না থাকিলে নিজে বৃদ্ধ বয়সে 
পাঁকাি কাধ্য সম্পন্ন করিয়া দিনপাত কর! আপনার পক্ষে অতি কষ্টকর 
হইবে । কোনও উপদেশ ন1 শুনিয়া পিতৃদেব কাশীতে অবস্থিতি কর! 
স্থির করিলেন সুতরাং কাঁশীধামে মুধস্বচ্ছঙ্গে অবস্থিতি করিবার বঙ্গোবস্ত 
হইল। 

যাইবার পূর্বে দাদা বলিলেন আপনি গেলে আমাদের মন অত্যন্ত 
ব্যাকুল হইবে আমাদের অস্ত কোনও বিনোদের উপায় নাই; অতএব 
আপনি সম্মতি প্রদান করিলে চিত্রকর হডসন প্রাটের ধাটী গিয়! তাহার 
দ্বার! পটে আপনার প্রতিমূর্তি অস্কিত করিয়া লইব। অতএব আপনাকে 
আর পনর দিবস কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে হইবে । পিতৃদেব সম্মত 
হইলে তাহার প্রতিমূর্তি অস্কিত করাইলেন। ইহাতে ৩**২ টাকা ব্যয় 
হুয়। কিছু দিন পরে এরূপ জননীদেবীরও প্রতিমূর্তি অস্কিত করাই- 
লেন, ইহাতেও ৩০*২ শত টাকা ব্যক্স হয়। দাদা প্রত্যহ অন্ততঃ 
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ছুইবার & মূর্তির ঘর্শন করিতেন। কন্মরটার ও ফরাশভাঙ্গার বাঁসাতেও 
্বতন্ প্রতিমূর্তি প্রস্তত করাইয়া রাধিয়াছিলেন। 

খ্বঃ ১৮৫৯ সালের ১লা এপ্রেল দেশহিতৈষী পরম দয়ালু রাজা প্রতাপ- 
চন সিংহ ও রাজ। ঈশরচজ সিংহ বাহাছুর, অগ্রজ মহাশয্বের পরামর্শে 
ও উদ্যোগে তাহাদের জন্মভূমি কান্দীগ্রামে ইংরাজী-সংস্কৃত গুল স্থাপন 
করেন। উক্ত রাঙগাদের জীবিতকাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৬৬ সাল পথ্যস্ত 
প্র স্ুল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্বাবধানে ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই 
শিক্ষকাদি নিযুক্ত করিতেন | রাজাদের টাকায় স্কুলের চেনার, ডেফা। বেঞ, 
আলমারি প্রভৃতি ক্রেয় করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, ও বহুমূল্যবান পুস্তকাদি 
ত্র করিয়া লাইব্রেরী করিয়! দিয়াছিলেন। এরূপ বিদ্যালয়-গৃহ ও এরূপ 
লাইব্রেরী মফঃঘলে দৃই হয় না। পারিতোধিক প্রদান কালে অজ 
মহাশয় দ্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন, দাদাকে কোথাও বক্তৃতা করিতে 
শুন] ধায় নাই কিন্তু স্থানে অনেকের অনুরোধে মনের ভাব লিখিয়া 
দিয়/ছিলেন, এ লেখ! অপরে পাঠ করিদ্াছিলেন। এ বক্তৃতা! তৎকালে 
সম্মা পত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। 

খবঃ ১৮৬৬ সালে যখন রাজ! প্রতাপচলা সিংহ উৎ্কট রোগে আক্রান্ত 
হইয়া কাশী রাজভবনে কার্তিক মাস হইতে মাত মাস পর্ঘ্যত্ত অবন্থিতি 
করেন, ততকালে অগ্রজ মহাশয় রাজার বীতিমত চিকিৎসার জন্ত 
কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার সি, আই, ই, বাবু যহেজনাধ সরকারকে 
মাষিক সহত্র মুদ্রা বেতনে নিযুক্ত করিয়া ও সমভিব্যাহারে লইয়া 
ফাণী গমন করেন। অগ্রজ মহাশয় উক্ত চারি মাসের মধ্যে বিশেষ 
প্রয়োজন বশতঃ ২৩ বার তথা হইতে বাটী আগমন করেন, ৮1১০ দিল 
বাটীতে বস্থিক্ধি করিয়। পুনর্ব্ধায় তথায় গমন করেন। উক্ত রাঁজাদিগকে 
তিনি সহোদর সদৃশ দেহ করিতেন বলিম্না এত দূর নিঃস্বার্থভ্কাবে তাহার 
জীবন রক্ষার জন্ত আস্তরিক হন করিয়াছিলেন। ধনশালী সন্ত্রান্ত লোকের 
মধ্যে রাজা শ্রতাপচন্ত্র মিংহ বাহার যেনূপ বিনয়ী ও ভহলোক ছিলেন, 
সেক্সপ প্রান় হৃরিগোচয হত না। ইসি সৌজন্যাি গুণসমূে সাধারগ 
মানব সমূহকে বশীভূত করিম ছিলেদ। 
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রাজা, কাশীপুরের গঞ্জাতীরে মৃত্যুর পুর্বে বিঘ্যামাগর যহাশয়কে স্বীয় 
সমন্ত সম্পত্তির তত্াবধান অন্ত একমাজ টঙ্টী নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্ত অগ্রজ মহাশয় নানা কারণে রাজার প্রপ্তাবে 
সম্মত হইলেন না; তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত হুঃখিত হইয়াছিলেন। 

রাজা প্রভাপচত্তর সিংহের মৃত্যুর পর বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের জস্ত 
তাহার পিভামহী রাণী কাত্যায়নী অতিশক্ব ভাবিত হুইয়াছিলেন। 
ইতত্বতঃ লানাপ্রকার চিত্ত করিয়া! কলিকাতাস্থ অনক ধনশালী সন্ত্রস্ত 
ব্যক্তিদিগকে জানাইলেন কিন্তু এ সকল ব্যক্তিদিগের পরস্পর নান! তর্ক 
বিতর্কের পর কোন বিষয়ের শ্থিবীকরণ না হওয়ায় রাখী কাত্যায়নী 
অগ্রজকে আনাইয়! বলিলেন, বিদ্যাসাগর বাবা, আমাকে এন্ধপ গোল- 
যোগে ও বিপর্ষে পতিত হইতে দেখা তোমার উচিত নছে। জতএব 
আমার এই বিপদের সময় আমার্দিগকে কি করিতে হইবে সেই সমস্ত 
নির্ধারণ করিয়া ধাবভীয় বিষয়ের কর্তব্য নির্ঘ(রণ করা তোমার অবস্তা" 
কর্তব্য বন্দ । অতএব তুমি বিলম্ব না করিয়া অনগ্ঞমনা ও অনন্তকর্ম্া 
হইয়া সতর কার্যে প্রকৃত হও। আমার এই উক্তি অপেক্ষা! না 
করিয়া এ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়াই ভোমার উচিত ছিল। তোমাকে এরূপ 
কথা আর না বলিতে হম্ন ইহা যেমন তোমার মলে থাকে। ইহা 
শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, প্রতাপচন্ত্রের মৃহ্থ্যতে আমার মন স্থিয় ন 
থাকাম্ব এক্সপ হইয়াছে, তজ্জন্ত কিছু মনে করিযেন না) সত্বুর যাহাতে 
হবন্দোবস্ত হয় অদ্যাবধি ভদ্িষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম । বদি আপনি 
বরাবর আমার প্রতি গ্ষেহ, মমত্ব ও বিশ্বাস করিক়া আদিতেছেন, 
তথাপি কি জানি দময় দোষে আমার প্রতি দ্বিধা করিয়া পাছে অপরের 
কথায় কর্ণপাত করিয়া! গোলমাল কয়েন, এই ভাশার; "আপনাকে 
অনুরোধ করিতেছি, অন্ত কোনও ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত করিবেন ন। 
ও বিচলিত হইবেন লা। কারণ তাহ] হইলে কার্যক্ষতি হইবার সম্পূর্ণ 
সন্ভাবনা। ভাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া রাণী বলিলেন, বিদ্যাসাগর 
বাবা! আবি অন্তের ফথায় তোমার প্রতি অবিশ্বাস করিয়া আমার 
মাধালক প্রপৌত্রদিগের কি বর্ধনাশ করিব? ইছা তুমি কদাট মসে 
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করিও না। তোযার যেরূপ ইচ্ছা! ও বিবেচনা হয়, আমি তপম্সারে 
কার্ধ্য করিব; তদ্বিষয়ে আমি স্থির রহিলাম। 

এই সকল কথাবার্তার পর অগ্রজ মহাশয় আইন-পারদশী পরম- 
বন্ধু ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়! পাইকপাড়া! ষ্টেট 
কোর্ট অব ওয়ার্ডের তত্বাবধানে সমর্পণ করা যুক্তিযুক্ত শ্থির করিয়া, 
তত্কালীন লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সার্‌ সিসিল বীডন মহোদয়ের সদনে 
গমন করিলেন। ছুই এক বিষয়ের কথোপকথনের পর পাইকপাড়ার 
রাজ-ষ্রেটের কথা উত্ধাপন করিয়া এ ্রেটের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা 
বর্ন করিলেন। ইহ] শ্রবণ করিয়া লেপ্টনেন্ট গবর্ণর বাহাছুর বলিলেন, 
তোমার মত বন্ধু থাকিতে তাহাদ্িগের একগ শোচনীয় অবস্থা হওয়া 
তোমার পক্ষে দূষপীয়। তুমি কিরূপে এত দিন এ সকল বিষয়ের উপেক্ষা! 
করিয়া তাহাদিগকে খগগ্রস্ত হইতে দেখিলে? তহুত্তরে তিনি বলিলেন, 
তাহাদের সময়দোষে ও কর্থঘোষে বিষয় কর্ধ সম্বন্ধে সকল সময়ে আমার 
কথা না শুনিয়। ভোগবাসনারই অনুবন্তী হইয়াছিলেন এবং এক্ষণেও 
যেরূপ অবশ্থ। দেখিতেছি, তাহাতে আমার মতে এই বিষয় কোর্ট অব 
ওয়ার্ডে যাওয়া উচিত। তগিন্ন রক্ষার আর কোনও উপায় দেখি না। এ 
বিষয় আমার নিজের ছারা রুক্ষ! হওয়ার সম্ভাবনা! অতি অল্প, আপনি 
নাবালকদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আপনারই একমাত্র 
কর্তব্য কর্ম বিবেচনায় সমস্ত ক্রেশ স্বীকার করিয়া এই বিষয়ের ভার 
গ্রহণ করুন। এ বিষদ্ধে নাবালকদের প্রপিতাঙ্হী রাণী কাত্যায়নীর 
সম্মতি করিয়া দিব, তদ্ধিষত়ে কোন দ্বিধা! করিবেন না, কারণ রাণী 
কাত্যায়নী আমাকে এ বিষয়ের কর্তব্যাবধানের ভার দিয়াছেন। রাজ- 
পূত্রদিগঞ্ে সমভিব্যাহারে করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলে 
আপনি তাহাদের সমক্ষে আমাকে এইরূপ তিরস্কার করিবেন। এই- 
ক্ধপে লানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া পাইকপাড়া রাজষ্টেট কোর্ট 
অব ওয়ার্ডে দিবার ব্যবস্থা করুন। এই কথার পর দাদ! রাণী কাত্য!- 
যনীর সমক্ষে গমন করিয়া বলিলেন, এক্ষণে জামি রাজপুত্রদিগকে 
সমভিব্যাহারে করিয়! লেপ্টনেন্ট গব্ণরের নিকট যাইব। এই কথা 
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গুলি ধলিধামাত্রঅন্ত কধার অপেক্ষা না করিয়া রাণী বলিলেন তত্ধিষয়ে 
আমার সপ্মতির আবগ্তক নাই। তুমি যাহা ভাগ হুবিবে ভাই করিবে। 
অগ্রজ মহাশয় রাজপুরদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া লেগ্টলেগ্' 
গবর্ণর বাছাঁচুরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। লেপ্টনে্ট গবর্ণর ৰাহাহ্‌র 
সমাদরে ষকলকে বসাইয়া কুমার গিরিশচন্ত্র সিংহ বাহাহ্রকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, পণ্ডিত বিদ্যাসাগর তোমাদের পিতৃবন্ধু; ইনি থাকিতে 
তোমাদের বিষয় কর্মের এপ বিশৃঙ্খল! খটবার কারণ কি? এই কথা 
বলিয়া অগ্রজকে বলিলেন, পণ্ডিত! আমার বোধ হয, তৃষি, নিজ কর্ধে 
ব্যস্ত প্রযুক্ত তোমার বন্দুদিগের প্রতি উপেক্ষ? করিয়া তাহাদের বিষ 
কর্দের অনুসন্ধান না! লওয়াষ এবং তোমার পরমবন্ধু প্রতাপচক্্র মিংহকে 
সছুপদেশ ও শাসন ন! করায় তাহাদিগকে খণগ্রভ হইতে হইয়াছে এবং 
তাহাদিগের বিষয় কর্শেয বিশৃজ্ঘল! ঘটিয়াছে । এতছিন্ন তাহাদিগের 
কর্ধচারিগণের কাধ্য ও ব্যবহারে তৃমি রীতিমত দৃরি রাখ নাই বলিয়া এ 
কর্মচারীরা ইহাদিগের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে । অতঃপর ইহাদের প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি ন! রাধিলে তোমাকে ইহাদিগের পিতৃবস্থু বলিদ্ব। বলিতে 
পারি না। এইক্ূপ নানাপ্রকার তিরস্কার করিবার পর সাহেব দ্বীকার 
করিলেন ে, তিনি পাইকপাড়ার রাজ-&েট তাহার সাধ্যান্সারে কোর্ট” 
অব ওয়ার্ডে সমর্পণ করিবার চেষ্ট! পাইবেন। এই বলিয়! তাহাকে ও 
রাজপুত্রদ্দিগকে বিদায় দিলেন। 

তিনি বিদায় লইয়া রাজকুমারদের সহিত বাসায় আসিয়া! তাহা" 
দিগকে প্রাইকপাড়ায় পাঠাইয়া দিলেন। রাজকুমারগণ রাণী কাত্যায়নীকে 
ছোট লাট ও বিদ্যাসাগরের কথোপকথন গুলি আহুপুর্িক বর্ন 
করিলেন। ভচ্ছবণে রাণী সমধিক ঘত্ব ও আগ্রহাতিশয় »গহুকারে 
দাদাকে পাইকপাড়ার বাটাতে লইয়া গেলেন। রাণী কাত্যান্নী 
তাহাকে বলিলেন, বিদ্যামাগয় বাবা! তোমা ভিন্ন আর কে আনা 
দিগের প্রতি এরূপ যর ও গ্গেহ করিয়া আমাদিগের বিষয় রক্ষা] করিবে? 
তুমি বই আর আমাদের হিতৈষী কেহই নাই। পরে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়, বাবু দবারকানাধ সিত্রের ও ছোট লাটের পরাদর্শে চব্বিশ 
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পরগণার কালেক্টার সাহেবের নিকট আবেদন করায়, ভিনি তাহাতে 
নিজের মন্তবা লিখিয়া কমিসনর সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। 
কমিদদ সাহেব তাহার বিরুদ্ধে অভিপ্রায় সহ বো প্রেরণ করায় 
তৎকালীন অন্ততর মেম্বর ড্যাম্পিয়ার যাহেব & আবেদন পত্র অগ্রাঙ্থ 
করিয়া কমিমন সাহেবের হাত দিয়া কালেক্টার সাহেবের নিকট প্রেরণ 
করেন। ইহা অবগত হইয়। উহ্বীরা তিন জলে যুক্তি করিয়া! পুনর্ধার 
দরখাস্ত করায়, এরূপ অগ্রাহ্য হয়। ইহাতে দ্বারকানাথ গিত্র আইন 
পুস্তক ভালরপ দেধিয়] ও অগ্রজের সহিত পরামর্শ করিয়া ১৮৫৮ সালের 
৪০ আইনের ১২ ধারা মতে দরখাস্ত লেখাইয়া! নাবালক গিরিশচন্্র বাহাদুর 
দ্বার। চব্বিশখপরপণার জঙ্গমাহেবের নিকট দরখাস্ত দাখিল করেন। 
জজ সাহেব সাবালক ও নাবালকগণের প্রতি সানুকুল হইয়া উদ্ধত আইন 
অন্থসারে দরখাস্ত মধ্তীর করিয়। কালেক্টার সাহেবের দিকট পাঠান । 
পূর্বের স্তায় জজ সাহেবের হুকুম অগ্রাহা হয়। ইছ। দেখিয়া অগ্রজ 
মহাশয় পুনর্ববার দ্বারকানাধ মিত্র মহ্থাশয্ের সহ্‌ পরামর্শ করিয়া দরধাত্ত 
দ্বারা জঙ্গ সাহেবকে অবগত করিলে, তিনি আদালত অবজ্ঞার কথা 
উল্লেধ করিয়া, কালেক্টার সাহেবকে লিখেন যে, আমি ডিটিউ জজ 
উক্ত পাইকপাড়া রাজঠ্েট কোর্টঅব ওয়ার্ডে যাইবার হুকুম দিয়াছি। 
এ হুকুম অনুসারে কার্ধ্য না করিলে আইন অম্থসারে আঘমালত 
অধজ্ঞার দণ্ড পাইবে। এই সমক্স রাজ-ক্রেটের কারের শুবন্দো- 
বস্ত না থাকায় ও গ্রেট ঝণজালে জড়িত ধাকায়, কালেন্টারি খাজনা 
দাখিল হয় নাই এবং ত্বরাম্ন দ্বাধিল হইবার সত্ভাবন1 ছিল না! হুতরাৎ 
১৭৯৩ মালের লাট বন্দীর জাইন অনুসারে সমস্ত জমিয়ারী বিক্রয় হই- 
বার সন্তাবনা 'দেখিয়া, অগ্রজ মহাশদ্ব ভয় পাইয়া, দারজিলিংশ্থ বীডন 
সাহেবকে পত্র লেখেন। বীভন সাহেব অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া জমীদারী 
রক্ষা করেন। তিনি দারজিলং হইতে লিখেন যে, তোষার অনগরোধে 
এ যাত্র! পাইকপাড়া রাজ-েট রক্ষা! করিলাম | এন্প কাহারও হয় না। 
'ভঃপর একপ না হয় | 


কালেক্টার মাহেৰ আদালত অবজ্ার দণ্ডের ভয়ে দ্বরায় কমিসনর 
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ও বোর্ডকে অবগত করাইয়া ও মন্তি লইরা পাইকপাড়ার রাজ-টেট 
কোর্ট অব ওয়ার্ডে লইলেন ও হুবদ্দোবস্ত করিলেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডের 
হুবঙ্দোবস্ত অনুমারে পাইকপাড়া রাজ-ট্েট ছল দিন মধ্যে হুশ্ছেদ্য 
খণজাল ছিয় করিয়া মুক্তি লাভ করিল। 

নিষ়্মান্ুসারে নাবালক রাজপুত্রদিগকে ডাজার সি, আই, ই, বাবু 
রাজে্রলাল মিত্রের অধীনে ধাকিবার আদেশ হওয়ায় রাণী কাত্যায়নী 
রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার ক্রুদন দেখিয়া অগ্র্থ মহাশয় 
পুনরায় বীডন সাহেবকে অনুরোধ করায় তাহার আদেশ যতে 
নাবালকগণ বাঁটাতে অবশ্থিতি করিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। 
উপরি উক্ত বৃত্তাস্তটী পূর্বে দাদার নিকট শুনিয়াছিলাম, এবং এক্ষণে 
প্রতাপচন্্র সিংহ বাহাদুরের কুটুন্থ বাবু ভারিণীচরণ ঘোষ মহাশয়ের 
ও মেটোপলিটান বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক বাবু গোপীকৃষণ মুখো- 
পাধ্যায় প্রভৃতির প্রর্থধাৎ অবগত হইয়াছি। এই বিষয়ে পাথেয়াদি 
নানা কাধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয্নের ছুই সহ মুদ্রার অধিক ব্যয় হয়। 
তিনি যখন ঘাহাঁর উপকারার্ধে পরিশ্রম করেন, তদ্ধিষয়ে নানাঙ্বানে 
গমন জন্ত ধাহা ব্যয় হইত তাহা কাহারও নিকট কখনও গ্রহণ করেন 
নাই। এন্সপ কার্ধ্য না করিলে পাইকপাড়ার রাজষ্টেটের ও রাজকুমার- 
দিগের ধে কি অবস্থা ্টিত) তাহা পাঠকরর৫গ অনুমান করিয়া লইবেন। 

তবঃ ১৮৫৯ সালে তিনি যধন কাঙ্সীতে বিদ্যালয় স্থাপন মানসে 
গমন করেন, তৎকালে তথায় বাবু লালমোহন ঘোষের পত্বী শ্রীমতী 
ক্ষেত্রমণিদাসী অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে সন্া্দ পাঠান । 
তাহাতে তিনি রাজাদিগকে বলেন, ধিলি সাক্ষাৎ করিবেন, ইনি আপ- 
নাদের কে হন। রাঙ্কারা বলিলেন, এবাটীর ভাপিনেক়-বধু লালমোহন 
খোষের পত্থী শ্রীমতী ক্ষেত্রমনিদাসী; ইনি কলিকাতা নির্বীসী মৃত 
জগদ্,লর্ত সিংহের কন্যা। জাগনি উহ্বীকে বাল্যকালে কলিকাতায় 
দেখিয়াছিলেন। ইনি যধ্যে মধ্যে জাপনার না করিয়া থাকেন। গুনিয়া 
দাদ। বলিলেন, আমি উহার সহিত দেখ! করি কিন1? তোমাদের মত 
কি! রাজারা বলিলেন। আপনি উহার সহিত অবশ্য দেখ! করিতে পারেন । 
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পরে সাক্ষাৎ হইলে ক্ষেত্রমণি বলিলেন, খুড়া মহাশয়! বাল্যকালে 
আমার পিত্রালয়ে আপনাদের বাস! ছিল। আপনি আমাকে কোলে 
করিয়া মানুষ করেন, এবং কতই স্ষেছ ও তু করিতেন। বোধ করি, 
তাহা আপনি বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন। এক্ষণে আামি কষ্টে পড়িয়াছি, 
তামার স্বামীর যাহা আয় আছে, তৎসমস্তই তিনি ব্রা্ষণভোজনাদি 
সংকাধ্যে ব্যয় করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদের অনেক ণ হইয়াছে, 
জন্য বিশেষ ভাবিত হইয়াছি, একথা অন্তের নিকট প্রকাশ করি নাই। 
আপনি পিতৃব্য তুল্য, আপনি আঁমার ভ্রাতা, ভূবনমোহন সিংহকে মাসে 
মামে ৩০২ টাঁকা মাসহরা দিতেছেন, তাহাতে তাহার সাংসারিক কষ্ট 
নিবারণ করিয়াছেন। এই সকল কথা শুনিয়া অগ্রজের চক্ষের জলে 
বঙ্গস্থল ভাঁদিয়া গেল, এবং তিনি বলিলেন, আমরা তোমার পিতামহ 
ও তোমার পিতার কতই খাইয়াছি। বাল্যকালে তোমার জননী ও 
পিতৃস্বসা রাই দিদি আমাকে পুত্রবৎ ক্লে করিয়াছেন। ভীহাদের যত্বেই 
বাল্যকালে কলিকাতায় অবশ্থিতি করিতে পারিয়াছিলাম। তদবধি তিনি 
আো্রমণিকে মাসিক ১০২ টাকা দিতেন, এবং খণ পরিশোধের জন্তও 
তৎকালে . কিছু পাঠাইয়াছিলেন। 

পুর্বে পাইকপাড়ার রাজাদের সহিত যখন তীহার প্রথম আলাপ 
হয়, তৎকালে তিনি মধ্যে মধ্যে পাইকপাড়া যাইতেন। একদিন বৈকালে 
গাঁড়িতে ধাইতেছিলেন, রাজবাটার নিকট একজন মুদি ভাকিতে লাগিল, 
ঈশ্বর খুড়া, এদিকে কোথায় যাইতেছ, শুনিয়া গাড়ি ধামাইলেন। সেই 
দরিজ্র মুদি বলিল, ঈশ্বর ভাল আছ? তাহাতে অগ্রজ বলিলেন, ই 

রামধন খুড়া। রামধন, দাদাকে বিবার জন্ত দূর্বাধাসের উপর একটা চট 
বিছাইয়। দিলে তিনি তাহাতে বমিয়া, একটা থেলো৷ হ"কায় তামাক 
খাইতেছেন, এমত সময়ে, রাজাদের বাঠীর কয়েকটি বাবু গাড়িতে চড়িয়! 
হাওয়া খাইতে ধাইতেছিলেন। তাহাকে দেখিয়া উহার! আশ্চর্যাঘিত 
হইলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় আামান্ত একজন ইতর মুগির 
দোকানের সন্মুখভাগে রাস্তার ধারে বধিরা উহার সহিত গ্রল্প ও হান 
করিডেছেন। বাবুরা বেড়াই ধখন প্রত্যাগমন করেন, তিনি তখনও 
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ও স্থানে বগিক্ক। আছেন দেখিয়া বাবুরা মুখ ফিরাইয়া বাঠী আহইসেন। 
পরে তিনি এ মুদির নিকট বিদায় ইয়া রাজাদের বাটী গমন করেন। 
রাজবাটীর কষেকটী বাবু তাহাকে বলিলেন, মহাশয়! সামান্ত লোকের 
দোকানে চটের উপর বসিয়াছিলেন কেন? আপনার অপমান বোধ হয় 
না। ইহা শুনিয়। অগ্রজ বলিলেন, তোমাদের ধানকয়েক চিয়ার আছে 
বলিয়া কি তোমরা বড় লোক । আমি দরিদ্র লোকের বাটীতে বসিয়া! যত 
ছৃতখী হই, তত বড় লোকের বাটীতে বঙগিয়া তৃপ্তিল।ভ করিতে পারি ন1। 
আমার সহিত তোমাদের বসিতে যদি নিদা হয়, তাহা! হইলে আমি 
আর আসিব না। শুনিয়া তাহারা বলিলেন, মহাশয়! ক্ষমা করুন। 
ঘাদা বলিলেন, আমার পক্ষে ধনশালী ও দরিদ্র উভয়ই সমাম। 

ঘঃ ১৮৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে পুজ্যপাদ প্রেমচন্ত্র তর্কবাণীশ 
মহাশয় পেনসন লইয়া কাীষাত্রা করিবার উদ্যোগ পাইলে অলঙ্কার 
শাস্ত্রের পদ শূন্ত হয়। তর্ক্বাগীশ মহাশয়ের সহোদর রামময় চট্ো- 
পাধ্যায় মহাশয় সংস্কত কলেজে কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, ম্মৃতি ও 
দর্শনের কিয়দূংশ অধ্যঘ়ন করিয়া সংস্কৃত কলেজের উচ্চ্রেদীর বৃত্তি 
প্রাপ্ত হন। রামময্ ভট্রাচাধ্য মহাশয় তৎকালে কাব্যে ও অলঙ্কারে 
বিশেষ ব্যুৎ্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন; আর সংস্কৃত গল্যপদ্য রচনায় 
তাহার অদাধারণ ক্ষমতা ছিল। তর্কবাগীশ মহাশয় ও অন্তান্ত লোকে 
মনে করিয়াছিলেন যে, রামময়ই তাহার ভাভার পদ পাইবার উপযুক্ত। 
কিন্ত এ পক্ষে মহেশচন্ছ শ্ায়রত মহাশয়ও এ পদ প্রাগ্যতিলাষে 
আবেদন করেন। তৎকালে গ্ভায়রত্ব ষড় দর্শনে বিশেষ ব্যুংপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন। যদিও ইনি সংস্কত কলেজের ভাত্র নহেন, তথাপি 
কাব্য ও অলঙ্কারে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। একটী পদ শু্ত, 
কিন্ত উক্ত পণ্ডিত ছইন্সনেই পদপ্রাথঠ। কাউএল সাহেব & পদে কাহাঁকে 
নিষুক্ত করিবেন ভাবিয় কিছুই স্থির করিতে না পারিয় বিদ্যাসাগর 
যছাশয়কে জিজ্ঞাম! করেন যে, একটী পদ শুন্ত আছে, উ্ধ ছুই পণ্ডিতের 
মধো কে এ পদ্দের উপযুক্ষ লোক, তাহ! নির্বাচন করিয়া দেন। আমি 
কাহাকে & পদ দিব স্থির কনিতে পারি নাই। তৎকালে ভাগাদেৰী 
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মহেশ ভাযরদ্বের পক্ষে অনুকূল থাকায় দানা বলিলেন, অলঙ্কার শ্রেণীতে 
কাব্যপ্রকাশ পড়াইতে হইলে স্তায় ভাল জানা আবশ্তক। মহেশ ভায়রতব 
সমগ্র ায়শাপ্্র রীতিমত অধ্যয়ন করিয়। বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি লাস করিয়া- 
হেম। অতএব আমার মতে গ্ায়রত্ব এ কার্ধ্য পাইবার উপযুক্ত গাত্র। 
কাউএল সাছেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায় স্তায়রত্ব মহাশয়ের নামে 
রিপোর্ট করিয়া & পদে ন্যায়রতব মহাঁশয়কে নিযুক্ত করেন। স্ভাষ়রত্ব 
মহাশয়ের উন্নতির মূল বিদ্যাসাগর মহাঁশয়। এই বৃত্তাস্তটী কাশীতে 
ভয়নারায়ণ তর্পঞ্চানন মহাশয় ও প্রেমটা তর্কবাগীশ মহাশয়ের 
প্রমুখাৎ শুনিয়াছি। 


১. 


হোমিওপ্যাথি। 


বহুবাজার মলঙ্গা নিবাসী দেশছিতৈষী সন্ত্রান্বংশোন্তব বানু রাজেজ্ 
দত্ত মহাশয়ের সহিত অগ্রজ মহাশয্বের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। এক দ্দিবস 
উদ্ভয্জে কথোপকথন করিয়। স্থির করিলেন ষে ডাক্তার বেরিনি সাছেব 
কলিকাতায় আসিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা! ব্যবসায়ের চেষ্টা! করিয়া 
কতকার্ধ্য হইতে পারিতেছেন না। অতএব এ বিষয়ে উপেক্ষা না করিয়া 
হোমিওপ্যাধি চিকিৎসা! কিরূপ তাহ পরীক্ষা! করিয়া! দেখা উচিত। 
কিয়ৎক্ষণ পরে দাদা বলিলেন, রাজেন্র ! তুমি এক্ষণে বিষয় কর্ম হইতে 
অবসর গাইয়াছ, অতএব তোমারই এবিষয়ের পরীক্ষা কর! উচিত। 
এইরূপ কথা! বার্তার পর রাজেন্রযাবু বেরিনি সাহেবের সহিত কথাবার্ত! 
কহিয়া তাহার উপদেশান্থসারে ছোমিওপ্যাধি চিকিৎসা অল্প দিনের 
মধ্যেই শিক্ষা! করিলেন। প্রথমতঃ রাজেন্ত্রবাধু মলঙ্গার নিজ বাঁটীতেই 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম করিলেন এবং কলিকাতা সহয়ে উপ- 
নগর সমূহে চিকিৎসার উদ্যোগ করিয়া! কৃতকাধ্য হইতে পাঁরিলেন না। 
অনেকে বলিতে লাগিল, বদি হোমিওপ্যাধি চিকিমা ভাল এবং 
বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার পরমবন্থু, তবে তাহাকে অগ্রে কেন না 
ডিকিৎস| করেন। এইরূপ নান প্রকার হুক্তিযুক্ত বাদান্বাদের পর রাজের 
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বাবু দাদার চিকিংস! আরস্ত করিলেন। কয়েক দিবসের পর বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের শিরঃপীড়া। প্রভৃতি রোগের উপশম হইল। রাজেন্র বাবু অগ্রজ 
মহাশয়ের পরযবন্ধু রাজকৃফণ বাবুকে মলকণ্টক পাড়ায় কয়েক দিন ওঁধধ 
সেবন করাইয়া ভাল করেন। ইহা দেখিয়। অনেকেই রাজেন্্র বাবুর ওষধ 
সেবন করিতে লাগিল। সৌভাগ্য ক্রমে রাজেঞ্রবাবু অনেক উৎকট ও 
অসাধ্য রোগ ভাল করিতে লাগিলেন। অগ্রজও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা 
শিক্ষা করিয়া চিকিৎসা আর্ত করিলেন এবং অনেক অনুগত ব্যক্তি” 
দিগকে হোমিওপ্যাধি চিকিংসাধ্যবসাদ্ী করিবার জগ্ত রাজেন্্বাবুর 
নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। এ সকল ব্যক্তির! রাজেশ্র বাধুর দাতব্য 
চিকিংমালয়ে ভালন্প শিক্ষা করিয়! দিগ্পিগন্তে গমন করিয়া চিকিৎস! 
ব্যবসা করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছেন। অগ্রজ মহাশয়, মধ্যম সহোদর 
দীনবন্ধু ভাররত্বকে পুস্তক ও ওঁষধের বাক দিয়! বীরসিংহ যাইয়! দেশের 
লোককে চিকিংমা করিতে বলেন। তিনি দেশে বাইয়া অনন্তকর্মা 
ও অনন্তমন| হইয়! চিকিংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কতকগুলি 
লোককে হোমিওপ্যাথি চিকিৎস শিক্ষা! দিতে লাঁগিলেন। অদ্যাপি 
ইহার আনেক ছাত্র নান! স্থানে অবস্থিতি করিয়া ব্যবমা করিতেছেন। 
বাবু শোকনাথ মৈত্র পূর্ধে মামান্ত বেতনে রাইটারি কর্ম করিতেন, 
ভিনিঞ ছুর্ঘটল। প্রধুক দাদার সাহয্যে রাজেন্ বাবুর নিকট হ্যোযিও- 
প্যাধি চিকিৎস! শিক্ষা! করিলে পর, অগ্র্থ মহাশয় পত্র লিখিয়া কাশীতে 
রাজ] দেবনারায়ণ সিংহের নিকট পাঠাইয়া দেন। তথায় লোকনাধ বাবু 
বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লা করিয়াছিলেন। এক সময়ে কাশীর মাজি- 
&রেট আয়রণ সাইড মহোদয়ের পত্বীর অসাধ্য পীড়া হইয়াছিল । নানা 
রূপ চিকিৎসার পর পরিশেষে লোকনাথ বাবুর হ্যোমি?প্যাথি চিকিৎ” 
সায় আরোগ্য লাভ করেন। তজ্জন্ত লোকনাথ বাবু এ সাহেবের শ্রিষক- 
পান হইয়াছিলেন এবং সাহের চাদ! সংগ্রহ করিয়া একটি দাতব্য 
হ্যোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া উত্ক লোকনাথ বাবুকে 
চিকিংসক নিযুক্ত করেন। পরে কাঁশীতে:লোকনাধ বাবুর নিকট অনেকেই 
চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া নানাস্থানে যাইয়! চিকিৎস! ব্যবসায়ে প্রবৃদ্ধ হ। 


ধু, বিস্বাসাগগর-জীবন্চরিত। 


_ হুপ্রসিদ্ধ সি, আই, ই, ডাক্তার মহেত্লাল মরকার মহাশয়ের প্রধে 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আস্থা! ছিল না। কিন্তু উক্ত মহেন্্র বাবু 
মধ্যে মধ্যে ভাবিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতে অদ্িতীয় ব্যক্তি 
হইয়া হোমিওপ্যাথির এত গোড়া কেন? এক দিবস অগ্রজের সহিত 
অনেক বাদাম্বাদের পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কিরূপ তাহ! 
পরীক্ষ। করিবার জন্ত তাহার নিকট স্বীকার করেন। এক দিবস মহেন্দ্র 
বাধু ও দাদা ভবানীপুরে অনারেবেল বাবু দ্বারকানাথ মিত্র মহোদন্নকে 
দেখিতে শিয়াছিলেন। তথা হইতে উভষে বাঁটী আমিবার সময় এক 
শকটে আইমেন। আমিও উহাদের সমভিব্যাহারে ছিলাম। গাড়িতে 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা! উপলক্ষে ভয়ানক বাদানুযাদ হইতে লাগিল, 
ঘেখিয়া শুনিয়! আমি বলিলাম, মহাশয় ! আমাকে নাবাইয়! দেন। আপ- 
নাদের বিবাদে আমার কর্ণে তাল! লাগিল। পরিশেষে উহাদের স্থির 
হইল যে মহেক্র বাবু পরীক্ষণ না করিয়া কথায় বিশ্বাস করিবেন 
না। অনভ্তর মহেন্দ্র বাবু দিন কয়েক পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন 
ঘে বর্তমান যাবতীয় চিকিৎসা প্রণালীর মধ্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা 
উৎকৃষ্ট, এই বিবেচনায় মহেল্ত্র বাবু এলাপ্যাথি চিকিৎসা পরিত্যাগ 
করিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতে আরম্ত করেন। সম্প্রতি 
কলিকাতার মধ্যে মহেক্্ বাবুই ছোষিওপ্যাথি চিকিৎসায় সর্জাপেক্ষা 
প্রতিপত্তি ও হুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতি বদর ধ্যাকার কোম্পানি বারা অর্ডার 
দিয়া বিলাত হইতে অনেক টাকার হোমিওপ্যাথিক পুস্তক আনাইঙ্ক 
প্রচার জন্ত অনেককে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। খৃঃ ১৮৭৭ 
সাল হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ছুই শত টাকার উষধ ও পুস্তক লইযরা 
বিশুযণ করিতেন। অনেক আত্মীয় ব্যক্তি তাহারা এলপ্যাবির গৌড়া 
ছিল এবং যাহাদের হোমিওপ্যাথিতে আস্থা ছিল না, হোমিওপ্যাধির 
ওংকর্ঘ্য জানাইবার জন্ত তিনি বেঙ্গাল হোমিওপ্যাথি ভিম্পেনসারির 
স্বামী, ভাহার আত্মীয়, বাবু লালবিহারী মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে 
অনেক পু্তক এবং ধের বাক্স নিজ ব্যয়ে কয় করিয়া তাহাদিগকে 
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উত্ত চিকিৎসা! শিক্ষা ও পরীক্ষা করিতে দিতেন। তাহার এত সহণণ 
ছিল যে, এক দিবস উক্ত লালবিহারী বাবুর ডিস্পেনসরিতে আলমারি 
খুলিয়া পুস্তক দেখিবার সময়ে তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন এবং 
উক্ত আলমারি হইতে একটি লৌহের কর্ক প্রেসার তাহার পায়ের বুদ্ধ 
অন্ুলির উপর পতিত হয়; তাহাতে এত গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল 
ঘে, তাহাকে প্রায় মাপাবধি শৃয্যাগত থাকিতে হয়, কিন আশাত লাগিবার 
সময় পাছে লালবিহারী বাবুর মনে ছুঃখ হয়, একারণ তিনি মুখের 
বিকৃত ভাব প্রকাশ করেন নাই। বহজভাবে পুস্তকাদি দেধিক়্া বাটীতে 
প্রত্যাগমন করেন। মৃত্যুর পুর্বে এই লালবিহারী বাবুকে শেষ পত্র 
লিখিয়াছিলেন। হোমিওপ্যাথি পুস্তক বিদ্যামাগর মহাশয়ের লাই- 
ব্রেরীতে যেরূপ দৃষ্ট হয় এরূপ অপরের পুস্তকালয়ে দৃষ্ট হয় না। পূর্বে 
বেরিণি কোম্পানি ও ন্তান্ত স্থান হইতে হোমিওপ্যাথি পুস্তক লইতেন। 
থে অবধি লালবিহারী বাবুর সহিত পরিচয় হয়, দেই অবধি অপর 
স্কানে লইতেন না। 


দুর্ভিক্ষ । 


মন ১২৭২ পালে এ প্রদেশে অনাবৃটি প্রধু্ষ কিছু যার ধানাদি শ্ত 
উৎপন্ন হয় নাই, সুতরাং সাঁধার লোকের দিনপাত হওয়! ছু্ষর হয়। 
ধর সালের পৌষ মাসে কোন কোন কৃষক ঘংসামান্য ধান্ত পাইযা- 
ছিল, তাহাও প্রায় মহাজনগণ আদায় করেন। কৃষকদের বাটাতে কিছু- 
ত্র ধান্ত ছিল না । ছঃসময় দেখিয়া তদ্রলোকেরা ইতর লোককে কোনও 
কাপ কর্থ করান নাই, শৃতরাং যাহারা নিত্য ম্ভুরি করি! দিম 
পাত করিত, তাহাদের দ্বিনপাঁত হওয়া, কঠিন হইল। জাহানাবাদ মহ- 
কুমার অন্থঃপাতী ক্ষীরপাই, রাখানগর, চত্্রকোণ। প্রস্ততি প্রাষে 
অধিকাংশ তাতির বাস। ভাতিরা বস্ত্র বয়ন ব্যতীত অন্ত কোন কার্ড 
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করিতে অক্ষম । সুতরাং ঘে অবধি বিলা্ি কলের কাপড় হইক্জাছে, 
আবধি তন্তবায়গণের অবস্থা ক্রমশঃ ভ্বাস হইয়া আসিতেছিল। 
েরূখ কাপড় ইহার! ২॥* টাকা যোড়! বিক্রয় করিত সেইরূপ কলের 
কাপড় ১১ বা ১৫০ যোঁড়! বিক্রয় হইতেছিল, সুতরাং তংকাজে ইহাদের 
বন্ত বিক্রন্থ হইত না। & সময়ে টাকায় পাঁচ ষের চাউল বিক্রয় হইত, 
ত্বাহাও সকল সময়ে ছুপ্ভাপ্য । মাঘ) ফান্তন, চৈত্র এই তিন মাম 
অনেকেই ঘটা বাট়ী ও অলন্কার বিক্রয় করিয়া] কথঞ্িং প্রাণধারথ করে ; 
পরে ঢাউল দ্রুয়ে অপারক হইস্কা কেহ কেহ বুনো৷ ওল ও কচু খাইয়া 
দিনপাত করে এবং নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করিয়া অনাহারে অকালে 
কালগ্রাষে নিপতিত হয় । খত শত ব্যক্তি সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়। 
পেটের জালায় কলিকাতায় প্রস্থান করে, ও তথায় পথে পথে ভিক্ষা 
করিয়! উদ্বরপূর্তি করিত । ৭৩ স।লের বৈশাধ, জ্যেষ্ঠ, আধা মাসে এ 
গ্রদেশের অর্থাৎ জাহানাবা্ধ মহকুমার প্রায় অশীতিসহত্র লোক অন্ন 
ভাব প্রযুক্ত কলিকাতায় যাইয়া তথাকার অন্চ্ছত্রে ভোজন কৰিত। 
তৎকালে কেছ জাতির বিচার করে নাই। জননী সন্তানকে পথে 
ফেলিয়। দিয়া কলিকাত! প্রশ্থাদ করেন। অনেক কুলকামিনী জাত্যতি- 
মানে জলাঞ্জলি দিয়! জাত্যন্তরিতা হয়। চতুর্দিকেই হাহাকার শব, 
কেহ কাহারও প্রতি দত্বা বরে নই, সকলেই অন্নচিস্তার় ব্যাকুল 
ইইয়াছিল। 

আমাদের বীরসিংহবাধী অধিকাংশ লোক প্রাতঃকাধ হইতে রাত্রি 
১০টা পর্বযত্ত আমাদের স্বায়ে দণডায়মাঘ থাক্ষিত | তাছাঙ্গিগকে ভোজন 
না'কয়াইয়। আমরা ভোজন করিতে পারিভাম না । কোনও কোনগ 
কিস রাহ্ছিতেও 'স্িছিত গ্রামের ভত্রলোকগখ উপকের জালায় হারে 
উ্ন্থিপ্ত ইয়া চীৎকার করিত, তাহাদিগকে খাইহত মা দিলে সমন. 
রাত্রি চীৎকার করিত্তেন। এইরূপ বৈশাধ, জাস্ট, জাধাড় মাসে কোন 
দিদ ষন্ধর। কোন দিন আশী জস লোক, ক্ষুধা প্রপীড়িত হইস্বাঁ 
চীৎকার কন্ধিত । এই সকল সংবাদ কলিকাতায় ব্বগ্রজ হহাখরক্ষে লেখা 
হক্ছ। তিছি উত্তয় লিখেন বে, স্বগ্রাথ বীরমিংহ ও উহার সহ়িহিত ছটা 


গ্রামের দরিদ্রগণকে প্রত্যহ ভোমল করাইতে পারিব | অন্তপ্ঠি গ্রামের 
লোককে কেমন করিয়া ধাওয়াইতে পারি। যেহেতু অমি ধমশালী লোক 
লহি। অপরাপর গ্রামের দরিভ্রপ্গিগকে প্রত্যহ ভোজন করাইতে হইলে 
নেক ব্যয় ইইবে। এমন গ্ছলে জাহানাবাদের ভেপুঠী গাজিঞ্রেট 
ঘাধু ঈশবরচন্্র মিদ্রকে আমার মাম কছ্দিয়া বলিবে যে তিলি জাহীনাবাদ 
মহকুষার চুর্ভিপ্পের কথ! গবর্ধমেণ্টে রিপোর্ট করিলে, আমি খধানে 
লেগ্টনেন্ট গবরর্ণর পিমিল বীভনকে বলিয়া সাহাঘ্য করাইতডে পাছিব। 
অগ্রজ মহাশয়ের আদেশ পত্রানুদারে জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিট্রেট 
বাধু ঈশ্বরচত্র মিজ্বকে বিশেষ বলায় তিনি মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধু ষায়রতবসহ 
স্বাটাল, শ্বীক্পাই, রাধানগর, চক্ত্রকোপা, রামজীবনপুর প্রস্থতি গ্রাম 
সকল ভ্রমণ ও পর্ধযবেক্ষণ করিয়া প্রজাগণের ছুরাবস্থার বৃন্তাস্ত দ্রিপোর্ট 
করেন। তথায় অগ্রজ, বীডন মাহেব ও গ্ন্তান্ত সাহেবকে অনুরোধ 
করায়, লেপ্টমেন্ট গবর্ণর বীভন লাহেধ স্থানে স্থামে অনচ্ছত্র স্থাপন 
জন্ত ডেপুটী মািট্টেট বাবুকে আদেশ করেম। বাবু ঈশখয়চন্ত্র মিত্র 
ক্ষীরপাই, চত্রকোণ।, রামলীবনপূর, শ্যামবাঁজার, জাহানাবাদ, খানাকুল, 
প্রড়ৃতি এই কয়েকটি বিখ্যাত ও বহুজনাকীণ গ্রামে গব্ণমেন্টের 
ভনচ্ছত্র স্থাপন করেন। কার্ধ্যাক্ষ বাতু ঈীশ্বরচক্্র মিত্র মহাশধ অনন্ত- 
কর্ম ও অনন্তমনা হইয়া এ প্রদেশের মন্ত্রানত লোকের স্বায়ে বারে ভরষণ 
পূর্ব্বক হথেক্উ টাক! মংগ্রহ করিয়া উদ্ত অনচ্ছত্রের সাহাধ্যার্থ প্রধান 
করেন; আবং স্থানীয় লন্ত্রাপ্ত লৌকদিগকে উ অরচ্ছত্রের তথ্বাবপাঘক 
করেন। প্রত্যছ উক্ত অম্নচ্ছত্র দকলে স্থানীয় অভুক্ত দত্দিত সমুহ 
তোঙন করিস! প্রাণধারখ করিতে লার্সিল। শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক 
ও অগ্রহায়ণ পর্ধ্যন্ত গবর্ণমেপ্টের অনচ্ছত্রের কার্য চলিল। ইহাতে ঘরিজ 
লোকের! ভোজন করিঘু! প্রাণরক্ষা করে। যাহার! পেটের জালাক় দেশ 
পরিভ্যাগ করিত! কলিকাতায় প্রস্থান করিগাছিল, তাহালিগকে রি 
গধখরচাষি প্রধানপূর্বক দেশে পাঠাইয়া দেল। 

অগ্রজ মহাশধ দি জগভূমি বীরমিহ ও তৎসংলগ্ন গাথা, কেঁচে, 
জর্জুম জা়ী, বুদালিয়া। কৌমারসা, রাধান্গর, উদয়গণ, কুখাণ। মাধুষপুর 
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প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামবাসী নিরুপায় লোকের প্রতি দয়া করিয়া বীর- 
সিংহায় অশ্ন্ছত্র স্থাপন করেন। প্রথমে কাষ্ঠ সংগ্রহের এই বান্দোবস্ত হত 
যে, তিন জন করাতি প্রত্যহ তেঁতুল গাছ ক্রয় করিয়া ছেদন করিবে, ও 
১২ জন মজুর কাষ্ঠ চেলাইবে। ১২ জন ব্রাহ্মণ প্রাতঃকাল হইতে ক্রুমিক 
খেচরার পাক করিবে, ২০ জন স্কুলের ছাত্র ও স্থানীয় ভদ্রলোক 
পরিবেশন করিবে। ছুই জন ভজ্গলোক ও ২ জন দ্বারবান প্রত্যহ খ্বাটাল 
হইতে চাউল, দাউল, লবণ ত্রয় করিয়া আনয়ন জন্ নিযুক্ত হইল। 
অর্ধমন চাউল দ্বাউলের খেচরান্ন পাক হইবে এরূপ চারিটি বড় পিতলের 
হাড় রাধানগরের চৌধুরী বাবুদের বাটী হইতে আনীত হয়। এবং 
কলিকাতা হইতেও বড় বড় কটাহ ও পিতলের হাঁড়ী আনীত হইয়া- 
ছিল। বৈশাখ, জ্যৈঠ, আঘাঢ ও শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত যাহারা নিজ 
বাটাতে ভোজন করিত, অতঃপর তাহাদিগকে বাচীতে ভোজ্যদ্রব্য না 
দিয়া অননন্ছত্রে ভোজনের আদেশ দেওয়া হইল। প্রথমতঃ গ্রামস্থ লোক- 
দিগের ভোজন করিবার এই ব্যবস্থা হয় যে, ষে ভদ্র লোক অনচ্ছত্রে 
ভোজন করিতে কুঠিত হইবেন, তাহারা লোকসংখ্য1 হিসাবে জিদা 
পাইবেন। অগ্রজ মহাশয় হয় এরূপ সিদার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কলি- 
কাতা গ্রচ্ছান করেন। শ্রাবণ মামে যংকালে স্বতন্ত্র বাঁটাতে অনচ্ছত্র 
শ্যাপন হয়, এ সময়ে, গ্রামশ্থ লোকই ভোজন করিতে পায়। ভাদ্র মাঁস 
হইতে রাধানগর, কেঁচে, অর্জ,ন আড়ী, কৌমারসা প্রস্তুতি চতুর্দিগের 
লোক আসিয়। ভোজন করায় ক্রমশঃ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 
ই সমাটার কলিকাতায় অগ্রজ মহাশয্নকে বিস্তারিত রূপে লেখ! হয়, 
তিনি উত্তর লিখেন, অভুক্ত যত লোক আমিবে সকলকেই সমাদর পূর্বক 
ভোজন করাইবে) কেহ যেন অভুক্ত ফিরিয়া না যায়। স্বরায় টাক! 
পাঠাইতেছি এবং আমিও সত্তর বাঁটী যাইতেছি। যেকয়েক মাস দেশে 
অরচ্ছত্র ছিল সেই সময়ে তিনি মাসে প্রায় একবার করিস্কা বাঠী 
আগমন করিতেন। 

অনেক নিকুপায় দরিদ্র লোক ছোট ছোট বাঁলক বালিকা এ অন্ন 
চ্ছতে ফেলিয়। স্থানাদ্বরে প্রান করে | এ বাঁলকবালিকাগণের রক্ষণা- 
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বেক্ষণ জন্য কয়েক জন লোক নিযুক করা হয়। দশ মাসের গর্ভবতী, 
কয়েকটি স্ত্রীলোক প্রত্যহ ভোজন করিত। অনেকের অনুরোধে পড়িয়া 
উহাদের সাধ দেওয়া হয়। এ সাধ ভক্ষণ দিবদ অরচ্ছজের সকলকেই 
দ্ধি, মংসা, পায়, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভোজন করান হয়। প্রসবের গর এ 
নবপ্রহত সম্তানের ছুপ্ধ ও প্রহ্ৃতিদের পথ্যের ব্যবস্থা হয়। কিছু দিলের 
পরত প্রস্ৃতিদ্বের মধ্যে একটী মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে উহার ছেলের 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত লোক নিযুক্ত হয়। এ সন্তানের ক্রমিক ১৭ বংসর 
বয়ঃক্রম পর্যযস্ব সমস্ত ব্য নির্বাহ কর! হইয়াছিল । বিদবেশীয্প কয়েকজন 
লোক ভোক্তন করিতে করিতে অরচ্ছত্রে প্রাণত্যাগ করে, কিন্ত এক 
পঁক্তিতে উভয় পার্ের লোক মৃতদেহ প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়া, কেহ 
স্বণী বা অশ্রদ্ধ! না করিয়া ভোজন করিতে শান্ত হয় নাই। ত্বরায় এ 

মৃতদেহ অপসারিত করা হইল। প্রথমাবন্থার জময় ঢৃষ্ট হইয়াছে 
যে, কেহ কেহ স্বীয় প্রাণসম সম্ভানগণের হস্ত ধারণ পূর্বক গ্বয়ং সমস্ত 
ধাইয়া ফেলিত; তৎকালে কেহ কাহারও প্রতি প্সেহ মমতা করিত 
না, মকলেই সতত শ্থীয় স্বীয় উদরের জালায় বিব্রত । কিছু দিন পরে 
এ ভাব তিরোহিত হইয়াছিল। জন্নচ্ছত্রে ভোজনকারিণী ভ্রীলোকদের 
মত্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রন্ম মহাশয় 
তাহ! অবলোকন করিয়া ছুঃখিত হুইয়! তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, 
গ্রত্যেককে হুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। ঘাহারা তৈল বিতর 

করিত, তাহার! পাছে মুচি, হাড়ী, ভোম প্রন্ৃতি অপকৃষ্ট ভ্বাতীক় 

স্রীলোক স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় তফাৎ হইতে তৈল দিত, ইছ। দেখিয়া 
অগ্রদ মহাশয় ম্বয়ং উক্ত অপকৃ্ঠ ও অন্পৃশ্ঠ জাতীয় স্ত্রীলোকের মণ্তকে 
তৈল মাধাইয়! দ্রিতেন। নীচবংশোন্তবা শ্ত্রীজাতির, প্রতি অগ্রজের 

এরূপ দয়া দেখিয়। তাহারা পরম আহলাদিত1 হইয়াছিল এবং কর্মচারিগণ 

তাহার এরূপ দয়া জবলোকনে তদবধি উহা দিগকে ম্পর্শ করিতে দ্বণ! 

পরিত্যাগ করিল। পরিবেশনের সময় দাদা শবয়ং পরিবেশন কার্ধো প্রবৃত 

হইতেন দেখিয়। উপস্থিত ভন্র লোকেরাও পরিবেশন করিতেন । 

_ অন্চ্ছত্রে যাহার। ভোজন করিত তাহারা অগ্রজের নিকট প্রকাশ 
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করিয়া বলে, মহাশয় [ প্রত্যহ খেচরা খাইতে অরুচি হয়, লপ্তাহের 
মধ্যে এক দিন গন ও মৎস্য হইলে আমাদের পক্ষে ভাল হয়। একারখ 
প্রতি সপ্তাছে এক দিল অন্ন, পনা মংস্যের ঝোল ও ৃধি হইত, ইহাচ্চে 
ধ্য়বাছলা ছইবে। এজপ দাদ] অকাতরে খথেষ্ট টাক] বৃদ্ধি করিয়।- 
ছিলেন। পূর্বে দেশগ্ছ লোকে মনে করিত যে বিদ্যাসাগর বিদ্যোৎসাহী 
একারণ দরিদ্র বালফদের জন্য অটবতনিক বিদ্যালয়, ধালিকাবিদ্যালয় ও 
রাখাল স্কুন দ্থাপন করিয়াছেন, এবং দরিজ্রবর্গের বোগোপশমের় জন্য 
চিকিৎসালক্ন স্থাপন করিয়াছেন। কিন্ত তিনি দরিজ্রগণের প্রতি প্রতদৃ 
পয়ালু ছিলেন ভাহা কেহই জানিভ না। এই ক্ষাবধি সকলে তাহাকে 
বলিল বে ইনি দয়াময় অথবা দয়ার সাগয়। নীচ জাতির স্ত্রীলোকদের 
মাথায় শ্বয়ং তৈল মাথাইপ্া দেন, ইনি তে] মাচুষ নন, সাক্ষাৎ ঈশ্বর । 
তৎকালে এ দেশে সকলেই এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিল। 
গবর্ণমেন্টের অরচ্ছজে দরিদ্দিগকে কর্শা করাইয়া খেতে দিত 
এঞ্জস্ত কতকগুলি লোক কর্ করিবার ভয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
'প্রচ্ছত্রে ভোজন করিতে আমিত; ততজন্য ক্রমশঃ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি 
সইতে জাগিল। আদ এখানে পীড়িতদিগক্কে ডাক্তার চিকিৎসা করিত, 
যোগিগপের খতন্ত্র পধোর ব্যবস্থা! ছিল। গ্রামস্থ সভ্য লোকেন্স মধ্যে 
ধাহাদের অবস্থা অতি মন্দ তাহাদিগকে প্রত্যহ প্রাতে বেলা ৯ টিক 
পর্যন্ত সিদা দেওয়া হইত। এতদ্বতীত প্রায় ২০টি পরিবার প্রতাহ 
'সিদা লইন্ডে লঞ্জিতত ছইতেন, তঙ্জিমিত্ত তাহাদিগকে গোপনে বগদ 
টাকা দেওয়া হইত। খাতায় নাম লেখা ব্যতীত আরও ২৫।২*টা 
গৃহস্থ রাত্রিতে পোঁপনে চাউল দাউল ও লবণ লইয়া ধাইত। অগ্রজ 
খাঙায় ইহাষের. নাম লিখিতে নিবারপ করিক্সা দেস। যে যে ভদ্র 
পরিধারের বপ্ত ছিণ না অর্থাৎ অতি জীর্ণ প্র পদিধান করিত, তাহার! 
প্রকান্তে ঘস্ত্র লইতে লহ্ববিত হইবে, একার়ণ প্রায় হই সহত্র টাকার 
স্তর গোপনে ধিশুরণ করেম। অদ্ধ্যার পর গগ্রজ মহাশর দ্য, বগলে 
বন্স গ্রহ পূর্ধ্বক ফোটাচাদর গাছ্রে দিয়া বন্ধ বিতরগ করিবার জন্ড 
অনেক পরিবারে ধাঁটীতে গমন কন্গিতেন এবং বলিত্বেন। ইছা! কাহারও 
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নিকট ব্যক্ত করিবার আবষ্ঠক নাই। তিনি ভদ্র লে!ককে ছত্তি গোপনে 
দান করিতেন। 

. ইতিমধ্যে গড়বেতার অন্চ্ছত্রের কর্ম্াধ্যক্ষ বাবু হেমচত্্র কর ও. 
তাহার ভ্রাড়পণ সাহাধ্‌) প্রার্থনায় অগ্রজ মহাশয়ক পত্র লিখিলেন। 
তাহাতে অগ্রজ মহাশয় আমার দ্বারা দরিগ্রভোজনের জন্ত ৫*২ আর 
উহাদের বস্ত্রের জন/ ৫*২ একুনে ১**২ টাকা প্রেরণ করেন। এতদ্ব্যতীত 
এ ময় কোন কোন ভদ্র লোক পিতৃহীন অবস্থায় যাচ্ঞা করিতে 
আইসেন, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও ৫*২ কাহকেও ১+২ টাকা 
কাহাকেও ২০*২ টাকা দ্বান করেন। ২৮শে আবণ পৃথক ঝাটীতে অন্চ্ছত্র 
স্থাপিত হত, ১লা পৌষে ভোজনের পর অন্রচ্ছূত্র বন্ধ কর হইমুছিল। 
কিন্ত বিষেশীয় নিকুপায়ন্থ। ৮ই পৌষ খর অমচ্ছত্রগৃহে উপাস্থত 
ছিল; একারণ চূর্বল নিরুপায় প্রায় ৬ জনকে কয়েক দিন ভোজন 
করাইতে হইয়াছিল। অন্রচ্ছত্র শেষ হইলে কর্শ্চারী পরিচারক, পরি- 
চারিক! ও দ্বারবান প্রসৃতি ঘকলকে রীতিমত বেতন দেওয়া হইয়াছিল। 
ভালবূপ পরিশ্রম করিয়াছে একারণ তাহাদিগকে পুরস্কারও ছেওয়া হয়। 
বিদ্যালছের ঘে সকল ব্রাক্ষণের বালক পরিবেই! ছিল, তন্মধ্যে যাহার। 
নিতান্ত দরিজ্র, তাহাদ্দিগকেও সন্তষ্টু করিতে ক্ষান্ত হন নাই। 





বত্কালে অগ্রন মহাশয় সংস্কৃত কলেছোর প্রিকিপালি পদে নিষুক্ঠ 
ছিলেন তৎকালে নানাকার্গণে ফোল দিন রাত্রিতে নিদ্র। হায় নাই) সমগ্ত 
রাত্রি হাতে বেড়াইতেন। তাকার পরম বন্ধু ধাবু হূর্গাচরপ বঙ্দযোপাধ্যার 
মহ্ছাশর অনেক ক্যালবপ্যাখি ওঁষখ সেঘন করান, শখাপি নিদ্রা! হইল লা। 
অবশেষে অগ্রজের পরম বন্ধ। তৎকালের কবিরাজক্কো্ঠ ৮, ছারাঁধন 
বিদ্যার কবিরাজ মহাশয় মধ্যম লারাদণ তৈঙ্গ ও ওযখের ব্যবস্থা করেন 
এবং প্রায় ছুই ছণ্টা কাপ তৈল বর্ধন করাইবে এইরূপ বলিস দেন। ২৩. 
দিন তৈল মাখাইলে পর এক দিন তৈল যাখাইয়! গার দলন করিতেছে 
অধনি লিদ্রাকর্ষণ হইল, তজ্জন্ঠ তিনি হারাখন কবিরাজ মহাশয়কে 
আত্বরিক ভক্তি করিতেন! অন্যান্য জন্দীয় লোকের পী্। হইলে 
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উঞ্ত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিতেন। যেসকল লোককে 
কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পাঠাইতেন, তিনিও সেই সকল লোককে 
বিন! ভিজীটে দেঁধিতেন এবং বহুমূল্য ওষধও প্রদান করিত্েন। 
সন১২৭২ সালে একবার উদরাময়ে ও উপরের বেদনায় কষ্ট পান, 
একারপ কবিরাজ মহাশয় আদেশ করেন যে, ষবের গাঁছ পোড়াইয়া এক 
বস্থ। ছাই প্রেরণ করিলে তাহ! হইতে লবণ বাহির করিব; সেই লবণে 
যে ওষধ প্রষ্তত হইবে তাহাতে উপকার ঘর্শিবে। একারণ দেশ হইতে 
ধবের ভন্ম আনাইয়া দেওয়! হয়, তদ্বারা যে ওষধ প্রস্তত হইয়াছিল; 
তাহ! ফেবনে তৎকালে উদরের গীড়ার অনেক লাঘব হয়। 

রাজ। দিন্কর রাও কলিকাতায় আমিলে অগ্রজ মহাশয় তাহাকে 
যেখুন সাছেবের স্থাপিত বালিকাবিদ্যালয় দ্বেধাইতে লইয়া ঘান। 
তিনি দেখিয়া তুই হইয়া বালিকাগণকে মিষ্টান্ন খাইতে তিন শত 
টাকা দেন। তৎকালে সার দিসিল বীভন সাহেব মহোদয় বলেন 
অত টাকার মিষ্টান্ন খাইলে ইহাদের উদ্ররাময় হইবে, অগ্রজ মহাশয় 
এ টাকায় সকল বালিকাকে ঢাকাই সাটি ক্রয় করিয়া! দেন। ছুইখান বস্ত্র 
অধিক হইল দেখিয়া তিনি ছুই পণ্ডিতকে প্রদান করেন। এ সময় দিনকর 
রাও অগ্রজকে জিজ্ঞাস! করেন এই বাটা প্রস্ততের জন্য কে টাকা দেন ও 
এই ভূমিই বা কাহার দত্ঘ? শুনিয়া! দাদ! বলিলেন দেশহিতৌষী বাবু 
দক্ষিণারঞন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ভূমি দান করিয়াছেন। তৎকালে 
এই ভূমির মুল্য চৌদ্দ হাজার টাকা স্থির হইয়াছিল, একারণ 
আমর1 বাবু দক্ষিণারঞ্জ ন মুখোপাধ্যায়ের নাম বিস্বৃত হইতে পারিব না। 
আর মহামতি বেখুন সাহেব এই বাী নিশ্াণের জন্য টাকা দিয়াছেন, 
তিনি এই টাকু$ দিবার সময় ও অন্যান্ত স্থলে বলিতেন যে আমার 
পাপের প্রায়শ্চিত হইল। ইহার অর্থজি জ্ঞাসা করায় বলেন ঘংকালে 
গব্ণমেন্টে ভারতবর্ষ হইতে সহমরণ কুপ্রধা নিবারণের চেষ্টা করেন, তৎ- 
কালে বেধুনসাছেব হিন্দুদের পক্ষাবলম্বন করি অনেক প্রতিবাদ করেন। 
& পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এই বাটী নির্মাথ ও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন 
করেন। উন্তরপশ্চিম প্রদেশের সন্ত্রান্ত লোক ও রাজারা কলিকাতায় 
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জাগমন করিলে অগ্রজ মহাশয় এ সকল ব্যক্তিকে বালিকাবিদ্যালগ্ন 
দেখাইবার জন্য ষত্ব পাইতেন। তাহার উদ্দেন্ট এই ঘে, তীহারা 
দেশে যাইয়া বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। এই বৃস্তান্তটা বেখুন 
বালিকাবিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাখনলাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের পর 
ৎ অবগত হইব়াছি। 
সন১২৭৩ সালের পৌষ মাম হইতে কয়েক মাস অগ্রজ মহাশয় অত্যন্ত 
অহ্স্থ হইয়াছিলেন। তজ্জন্য পিড়দেবকে দেখিবার জন্য অত্যত্ত উতনুক 
হুইয়াও যাইতে অক্ষম হয়েন। অতএব আমাকে পিতদেবের নিকট 
ঘাইবার আদেশ করেন, এনং বলিয়া দেন যে যদি তথায় তোমার 
অবশ্থিতি করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট থাকিবে। 
ফলতঃ পিতদেষ ধেরূপ আদেশ করিবেন তাহাই করিবে। অগ্রজের 
আদেশানুসারে আমায় কাশী যাইতে হইল। কয়েক দিন তথায় অব 
স্থিতি করিলে তিনি আদেশ করেন ধে আমি যধন ছূর্ব্বশ ও অসমর্থ হইব, 
তত্কালে তোমাদের মধ্যে কেহ নিকটে থাকিবে, সম্প্রতি এখানে 
তোমাদের কাহারও অবস্থিতি করিবার আবশ্যক নাই। ৃতরাৎ আমাকে 
দেশে ফিরিয়া আসিতে হইল। বৃদ্ধ পিত়দেবকে কাশী পাঠাইবার পর 
অবধি অগ্রজের অত্যন্ত হুর্ভাবন! উপস্থিত হয়। তংকালে তিনি 
সর্বদাই অন্যমনস্ক থাকিতেন। এবং মধ্যে মধ্যে পিতৃদেবের জন্য 
অন্ত বিসর্জান করিতেন হুর্ভাবনায় রাত্রিতে নিদ্রা হইত না। ইত্যান্ছি 
কারণে তাহার পীড়া আরও প্রবল হইয়াছিল। 
সন১২৭৪ সালের বৈশাখ মাসে অগ্রজ মহাশয় কারিক অত্যস্ত অনু 
সত খ্যুক্ত চিকিৎসকদের উপদেশাহুদারে জলবায়ু পরিবর্তন মানসে 
বীরসিংহাদ্র আগমন করেন। তৎকালে একটী বিধবা ন্;রী সংস(রক 
ক্লেশ নিবারণ মানসে স্বীয় পতির কয়েক বিত! সকর ভূমি কোন এক 
বাক্তিকে হিলি বন্দোবস্ত করেল, ইহাতে তাহার ছই জন খ্দাত্বীয় & 
নিরুপা়ার বিরুদ্ধে স্তায়বিকৃদ্ধ কার্য প্রবৃত্ত হন। নিরুপায় অবীরা 
অগ্রজ মহাশক্ের শরণ লইলেন। বিধবার রোদনে অগ্রজ অত্যন 
ছুঃখিত হুইলেন এবং অবিলগ্ে উক্চ আত্মাকে আনবনার্ধে এক. 
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আত্মীয়কে গ্রেরণ করিলেন। তশ্যধ্যে এক ব্যক্তি উপস্থিত হইলে 
অগ্রজ অনুরোধ করেন যে এই পততিপুত্রবিহীন| তোমাদের আত্মীয়, 
ঘত্তএব কয়েক বিঘা জমার জমি ত্যাগ কর। তাহাতে তিনি বলিলেন, 
আমরা ইহার উত্তরাধিকারী ইনি লোকাস্তর প্রস্থান করিলে পর 
'আমবাই এ ভুমি পাইব। কিন্ত যাহাতে উহা! আমরা আর না পাই 
এই আভিপ্রায়ে ইনি জীবদ্দশাতেই সমস্ত বিষয় অন্তকে বন্ধক দ্িতেছেন। 
দুত্রাৎ আমর! উপায্বাস্তরাবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অগ্রজ বলিলেন, 
ইহার অবর্তমানে প্র ভূমি তোমরা পাইবে সত্য, কিন্ত এক্ষপে ইনি কি 
খাইয। প্রাণ ধারণ করেন, অগত্যা বন্ধক দিতেছেন; ইহাতে তোমাদের 
দবত্ের কোনও হানি হইবে না। তোমরা সামান্য ভূমির জন্য অসৎপথ 
অবলম্বন করিতেছ কেন? তাহাতে তিনি উহার ভূমি ত্যাগ করিতে 
সম্মত না হইয়া প্রস্থান করেন। তৎক্ষণাৎ দাদা & ভূমি বাহাল রাধাইয়। 
দেওয়াইলেন। এই মংবাদে বাটার পরিবারবর্গেক্র মধ্যে কেহ কেহ 
অগ্রজকে বিনীততভাবে অত্যন্ত দুঃখিতাস্তঃকরণে এই অনুরোধ করেন, 
ঘেন ধ অবীরা ভূমি না পায়। তাহাতে তিনি উত্তর করেন ষে এ বিষল্সে 
ত্বামি কাহারও অন্থরোধ রক্ষা করিব না। যাহাতে নিরুপায়া পতিপুত্র- 
বিহীনা স্ট্রীলোক শ্বীয় ভূমি সম্পত্তি পুনগ্রহাণে সমর্থ হন, আমি তদ্বিষয়ে 
আস্তরিক ঘত্্যান্‌ হইব। এ স্ত্রীলোকের জন্ত আমাকে যদি সকল কার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিতে হন আমি তাহাতেও সম্মত আছি, তথাপি & অসহায়! 
স্্ীলোকটির পক্ষ কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। ইহা শুনিয়া! উপ- 
স্থিত সঙ্চলে আশ্চরধ্যাধিত হইলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্ত একটি 
ঈরিদ্র খ্ীলোকের ফরোদনে এমন মুগ্ধ হইয়াছেন যে গুরুতর লোকের 
উপয়োধ রক্ষাকরিলেন না । এ দরিজ্রের প্রতি ইহার অদ্ভুত দয়ার সঞ্চার 
হয়। আমর! মলে করিঘাছিলাম, এবার এ আত্মীয়ের! ভয়ে ও স্ত্রী- 
লোকের জমি পরিল্ত্যাপ করিবেন কিন্ত উহার! তাহা না করিয়া পূর্ববা- 
পেক্ষা। উহ্থার প্রতি আরও শক্রতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তজ্ন্ত অগ্রজ 
মহাশয় নায়েবকে অনুরোধ করেন। অগ্রজের আদেশ পাইয়! নায়েব 
পরম আহলাদিত হইত! তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলেন যে, তীছারা উত্তর 
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ফকালে এ স্ত্রীলে'কটির কোন সম্পত্তি বলপূর্বক অধিকার করিতে না 
পারেন। অবশেষে তাহারা অগত্যা তাহাদের কুটুন্ব মহাশয়ের আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। তাহারা এ ভূমির তালুকদার বাবুদের কুটুগ্থ ছুতরাং & 
কুটুষ্বের। ?অবীরাকে ও ভুমি হইতে বেদখল করিবার জন্য বত পাইতে 
লাগিলেন। অবীরার প্রমুখাৎ উক্ত সম্বাদ শ্রবণ করিয়া অগ্রজ 
মহাশয় তালুকদার বাবুকে পত্র লিখেন। উক্ত পত্র পাইয়াও তিনি 
পক্ষাবলগ্ঘন করিয়া! অবীরাকে বেদখল করিয়া ধান্ত রোপণ করিতে আত্ত- 
রিক যত্ববান্‌ হন। তাহাতে অসহায় বিধবা ৭৪ সালের আধাঢ় মাসে 
কলিকাতাক়্ যাত্রা করেন এবং তথায় অগ্রজ মহাশয়কে আদ্যস্ত নিবেদন 
করিলে পর তিনি আমায় পত্র লিখেন। &ঁ পত্র লইয়া অবীর! জাহানা- 
বাদে প্রস্থান করেন। কিন্ত মোক্তারগণ বলেন, বেদখল হওয়া হইবে না, 
সাবেক দখল বজায় রাখিতে হইবে, হ্ৃত্তরাৎ বাটী প্রত্যাগমন করেন। 
আনিয়া দেখিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় বাটী আগমন করিয়াছেন। উক্ত 
আত্মীয়ের! অন্ত দ্বারা গড়বেতায় এ অবীরার নামে ঘে অভিযোগ করিয়া" 
ছিলেন, তাহার ধাধ্য দিনে, বাঁদী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শঙ্কায় উপস্থিত 
না হওয়ায় মোকদমা খারিজ হয়। অবীরার দখল কায়েম রহিল। 
অসহায়ার প্রতি এরপ দয়া প্রকাশ করাতে এ প্রদেশে অগ্রজ মহা- 
শয়ের প্রতি দেশের লোকের গাঢ়তর ভক্তি জম্মিল। 

৭৪ সালের জ্যেষ্ঠ মাসে বীরনিংহার বাটীর নৃতন বন্দোবস্ত করেন। 
মধ্যম ও তৃতীয় সহোদরের ও স্বীয় পুত্রের পৃথক পৃথক ভোজ- 
নের ব্যবস্থা করিয়া দেন। সকলেরই মাসিক বায়ের নিমিত্ত যাহার 
যেরূপ টাকার আবশ্তক সেইরূপ ব্যবস্থা হইল। এইরূপ করিবার কারণ 
এই একত্র অনেক পরিবার থাকিলে কলহ হইবার সত্তাবনা, বিশেষতঃ 
যহুপরিবার একত্র অবস্থিতি করিলে দকলেরই সকল বিষয়ে “কট হয়। 
ইতিপূর্বে ভগিনী্য়ের পৃথক বাটা নির্মাণ করিয়া দেওয়া হুইয়াছিল। 
বিদেশীয় ঘে সকল বালকগণ বাঠীতে ভোজন করিয়া বীরমিংহ] বিদ্যা 
গয়ে অধ্যয়ন করিবে তাহাদের মাসিক ব্য নির্বাহের সমস্ত টাকা দিয়া 
পাচক ও চাকর ছারা স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেন। ৭৫ সালে আমার স্বতগ্র 
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বাঁটী প্রস্তুত করিয়া দেন। ইহার কিছু দিন পরে তাহার পুত্র নারায়ণের 
পৃথক্‌ বা প্রস্তত হয়। এবং নিজের নিকট জননীদেবীর অবসশ্থিতি 
করিবার ব্যবস্থা হইল। 


বর্ধমান। 

অগ্রজ মহাঁশয় কায়িক অসুস্থতা প্রযুক্ত ফরেশভাঁলায় বাটী ভাড়! 
করিয়া অবশ্থিতি করেন। কয়েক মাস তথায় থাকিয়! কিছু সুম্থ হুল, 
পরে তথায় অবশ্থিতি করিয়া বিশেষ উপকার দর্শিল না এজগ্ বর্ধমান 
যাইবার মানস করেন। 

প্রায় ৪৫ বংসর অতীত হইল বর্ধমানের রাঁজা মহাতাপ চক্র বাহাদ- 
€রর সালগিরার সময় নিমন্ত্রিত তংকালের বিখ্যাত বাবু রামগোপাল ঘোষ 
ও ভূটকলাসের রাজ! সত্যচরণ ঘোষাল মহোদয়েরা ষংকালে বর্দমান 
যাত্রা করেন, এ সময় তাহাদের সহিত অগ্রজ মহাশয়ও বর্ধমান দর্শন 
মানমে গমন করিয়াছিলেন । তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি প্রথমতঃ 
তাহাদের বাসায় অবস্থিতি করেন। কিয্নৎক্ষণ পরে রাজবাটী হইতে 
তাহাদের সিদ1া আসিল, এবং উহীদের সঙ্গে কত লোক আসিয়াছেল 
গণনা করিয়া ভোৌজনের দ্রব্যাদি দেওয়া দেখিয়া অগ্রজ প্রকাশ্য ভাবে 
বলেন যে আমি তোমাদের বাদায় অবশ্থিতি বা তোজন করিব না, এই 
বলিয়া বাবু প্যারীচরণ মিত্রের ভবনে প্রস্থান করেন। তথায় তাহার 
বাঁটাতে মধ্যাহ্ন কার্য সমাপন করিয়। উপবিষ্ট আছেন এমত সময়ে 
রাজবাটার লোক আসিয়া বলিল, মহাশয়! বর্ধমানাধিপতি বাহাদুর 
আপনার সহিতূ সাক্ষাৎ করিবার মানসে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। 
অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্বক রাজবাটী গমন করুন। তাহাদের কথা 
শুনিয়া! অগ্রজ উত্তর দেন যেএ জময় তাহার বাটাতে কার্ধ্যোপলক্ষে 
নানা স্থানের লোক উপস্থিত হইক্বাছেন। একারণ এ সময় রাজবাচী 
যাইতে ইচ্ছা! করি না। রাজকর্প্চারীরা এই সংবাদ রান্তার কর্ণগোচর 
করিলে, রাজ! পুনর্ধার কয়েক জন সন্ত্রস্ত লোককে অগ্রজের নিকট 
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প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় & কয়েক জন সন্তবান্ত লোকের 
অনুরোধে অগত্যা রাজবাটীতে গমন করেন। রাঁজা অগ্রজ মহাশয়কে 
অবলোকন করিয়া বলেন আপনি অতি বিখ্যাত লোক ও হুপগ্ডিত। 
লাট সাহেব প্রভৃতি আপনাকে অত্যন্ত সন্মান করিয়া! ধাকেন। রাজা 
প্রায় ছুই ঘণ্টাকাল নান! বিষয়ের গল্প করিলেন) অবশেষে অগ্রজ মহা- 
শব বিদায় লইলেন। রাজা ৫০*২ টাকা ও এক জোড়া শাল বিদায় 
দেন। তাহ! দেখিয়া দাদ! বলিলেন, আমি কখন কাহারও নিকট দান 
গ্রহণ করি না। কলেজে গব্ণমেন্টের প্রদত্ত যাহা বেতন পাইয়] থাকি, 
তাহাতেই আমার সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে। যাহারা টোল 
করিয়া শিক্ষা দেন তাহাদের পক্ষে এরপ বিদায় গ্রহণ করা উচিত। 
ইহা গুনিয়! রাজ। আশ্চর্য্যা্িত হইয়া বলিলেন, এরূপ নিঃস্বার্থ নির্লোত 
পণ্ডিত আমি কখনও দেখি নাই। তদ্দবধি রাজা তাহাকে আত্তরিক 
শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। 

কিছু দিন পরে তিনি যৎকালে হুগলি, বর্ধমান, নদীয়। ও মেদিনীপুর 
এই জেল। চতুয়ের স্কুল সমূহের এস্পিসিয়াল ইনম্পেক্টারের পদে নিযুক্ত 
হুইয়। ছিলেন, তৎকালে কয়েকবার বর্ধমানের বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থে 
আগমন করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ঘখন মিস্কারপেন্টার 
কলিকাতা আগমন করেন, তত্কালেও লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের অনুরোধে 
অগ্রজ মহাশয় মিম কারপেন্টারকে কলিকাতার কয়েকটি বিদ্যালয় ও 
কয়েক জন কৃতবিদ্য লোকের অস্তঃপুরস্থা স্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ 
করাইয়া ছিলেন, এবং পরিশেষে ১৮৫৬ খৃষ্টান্ধে এক দিবস মিস কার" 
পেন্টারকে সমভিব্যাহারে করিয়া উত্বরপাড়া নিবাসী জমিদার বাবু 
বিজয়কৃষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতির স্থাপিত বালিকাবিদ্যুলয় দেখা- 
ইতে গমন করেন। তথ! হইতে প্রত্যাগমন সময়ে বঙ্গী গাড়ীতে 
আরোহণ করিয়া আমিতেছিলেন ) মোড় ফিরিবার সময় গাড়ী উলটিয়া 
পড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয় গাড়ী হইতে পড়িয়া অচেতন অবস্থায়, খোড়ার 
পায়ের নিকটে ভূমিতে নিপতিত ছিলেন। তথায় উপস্থিত ঘর্শকগণের 
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স্থল ইনস্পেক্টার উরে! সাহেব ও বিদ্যালয়সমূহের ডিরেক্টার ফ্যাটকিন- 
সন সাহেব রেখিয়া ত্বরায় ঘোড়ার লাগায় ধরিয়। সেই স্থান হইতে 
অপসারিত করেন। ঘোড়া না সরাইলে স্বোড়ার পদাঘাতেই অপমৃত্যুর 
সম্ভাবনা! ছিল। তাহাকে ভূমিতে পতিত ও হতঙ্ঞান দেখিয়া মিস্‌ 
কারপেন্টারের চক্ষে জল আমিল। তিনি নিজের উৎকৃষ্ট বসনের দ্বার! 
দাদার গায়ের কাদ! ও ধূলি সমস্ত পরিমার্জিত করিয়া দেন। এ গাড়ী 
হইতে পতনাবধি অগ্রজ মহাশয়ের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। নানা প্রতীকারেও 
সম্পূর্ণূপ আরোগ্য লা করিতে পারেন না। পরে তিনি কিছুদিন 
ফরেমডাক্বায় অবস্থিতি করেন, তথায় অবন্থিতি করিখু। বিশেষ ফলপ্রাপ্ড 
না হওয়ায়, পুনর্বীর কলিকাতায় ফিরিয়া! যান। অনন্তর স্বান্থ্য রক্ষার 
জন্য চিকিৎসকগণ কিছু দিনের নিমিত্ত কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়! 
তৎকালের স্বাস্থ্যকর স্থান বর্ধীয়ানে অবসশ্থিতি করিতে উপদেশ প্রদান 
করেন, তৎকালে বর্ধমান অতি দ্বান্থ্যকর স্থান ছিল। প্রথমতঃ বর্ধমান 
বাদী বানু প্যারীচরণ মিত্রের বাটাতে প্রায় এক মাস অবস্থিতি 
করেন। 

এ সময় মাইকেল ম!স্দন দত্ত ইংলগু হইতে কলিকতায় আমিয়। 
হাইকোটে বারিষ্টার হইবার উদ্যোগ করেন, কোন কারণে তাহার 
হাইকোর্টে প্রবিই হইবার বাধা জন্মিল। মাইকেল নিকপায় হইয়া 
বর্ঘমানে প্যারীচরণ মিত্রের তবনস্থিত অগ্রজ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গমন করেন। তথায় যাইয়া তাহার নিকট বিস্তার অনুনয় বিনয় 
করিলে, পর তিনি দয়ার হইয়া! চরিত্র সম্বন্ধে সার্টফিকেট লিখিয় 
মাইকেলের হস্তে প্রদান করেন , অন্স্তর অবিলম্বে অগ্রজ মহাশয় 
কলিকাতা, বাইয়। যোগাড় করিয়া দেওয়াতে বারিষ্টারের কর্খে প্রবিষ্ট 
হইলেন। প্রথমতঃ বিলাতে মাইকেলের খণ পরিশোধ কারণ ছয় হাজার 
টাকা প্রেরণ করেন। দ্বিতীয়তঃ বারিষ্টারের কার্যে বাধা জম্মিলে দাদ! 
্বাতঃপবুত অনুরোধ দ্বারা বাধা খণ্ডাইয়! দেন। এতছ্বযতীভ যখন যৃত 
টাকার জআবন্তক হইত, তাহা প্রদান করিতেন। একারণ মাইকেল 
অগ্রজজর নিতান্ত অনুগত ছিলেন। ছুর্ড[গ্য প্রুক্ধ মাইকেল স্বজদিনের 
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মধ্যেই লৌকাস্তরিভ হন। -মাইকেলের মৃত্যু সঙগাদে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় অত্যান্ত ছুঃখিত হুইয্বাছিলেন। 

& সমঘ্ষে মধ্যে মধ্যে জলনী দেবী, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও বিধবা 
বিবাহাদি কার্ধাকলাপ পরিদর্শনার্থে পান্ীতে উচালনের রাজপথ 
দিয়া বর্ধমান হইতে বীরষিংহা সর গমন করিতেন। কখন কখন উচালনে 
রাত্রিতে অবস্থিতি করিতেন। অনেক অনাথ দরিদ্রবালক সম্মুখে উপস্থিত 
হইত। অগ্রজ তাহাদের ছুঃখ দর্শনে ছুঃধিত হইয়া তাহাদিগকে কিছু 
কিছু প্রদ্ধান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। প্রায় ২৩ জন দরিদ্র 
বালক সমভিব্যাহারে করিয়া বাটী আগমন করিতেন। বাচীতে লোকের 
কোনও অসম্ভাব ছিল না), তথাপি তাহাদিগকে অকারণ একটা কার্ধের 
ভার প্রদান করিতেন এবং এঁ সকল লোকের মাসিক বেতন ধার্য 
করিতেন। 

কয়েক দিবস বাটীতে অবস্থিতি করিয়! পুনবর্বার বর্ধমানে ধাত্রা করি- 
লেন। বর্ঘমানে প্যারীবাসুর বাটাতে প্রায় এক যাস অবস্থিতি করিয়া, 
কিছু সুস্থ হইলেন দেখিয়া, বর্ধমানাধিরাজবাহাছুরের কমলঙায়েরের 
পার্শস্থ বাগান বাটীতে অবস্থিত্তি করেন। কমলসায়েরের চতুর্দিগেই দরিদ্র 
নিক্ষপায় যুসলমানগণের বাস। এই পল্লীর বালক বালিকাগণকে প্রতিদিন 
প্রাতে জলখাবার দিতেন। যাহাদের অন্নকই ও পরিধেক্ন বস জীর্ণ ও ছি 
দেখিতেন, ভাহাদিগকে অর্থ ও বস্তু দিয়া! কষ্ট নিবারণ করিতেন । এতপ্তিক্ন 
কয়েক ব্াক্তিকে দোকান করিষার জন্য মূলধন দিয়াছিলেন। কি 
স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, কি বালকবালিক1 সকলেই তাহাকে আপনার খবরের 
লোকের মত মনে করিত ও আতরিক ভাল বাদিত, এবং পিতা ও বন্ধুর 
সায় ভক্তি ও মান্য করিত। এ সময়ে অগ্রজ মহাশয় কমুলসায়েরের 
সন্গিহিত একটী মুসলমান কন্তার বিবাহের সমস্ত খরচ প্রশ্নান করিয়া 
ছিলেন। 

বর্ধমান হইতে আসিবার কালে কোনও কোনও বারে ছাজীপুরের 
দোকানে অবস্থিতি করিতেন। পাস্ঠী নাবাইলে &ঁ স্থামেয় বহুসংখ্যক 
সরিদ্র বালক বিদ্ব্যামাগর মহাশদের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিত। বিদ্যা 
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সাগর মহাশয় বাল্যকাল হইতে ছোট ছোট বালকবালিকাগণকে আস্তরিক 
ভাল বামিতেন। উপস্থিত প্রায় শতাধিক বালককে মিঠাই'খাইতে কিছু 
কিছু প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না। বাঁলকেরা পয়সা পাইয়া 
পরম আহ্লাদিত হইয়া প্রশ্থান করিত। তন্মধ্যে তামলিজাতীয় দ্বাদশ- 
বাঁ এক বালক চারিটী পয়স1 পাইয়া সেই স্থানে দাড়াইয়া রহিল। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় প্র বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই চারিটী 
পয়সায়.কি করিবে; তাহাতে সে উত্তর করিল, এই পয়সায় বন্দীপুরের 
হাট হইতে আমর কিনিয়া এই হাজীপুরে বিক্রয় করিব; তাহা হইলে 
আট পয়সা হইবে। অদ্য এক পয়সার চাউল কিনিয়া ভাঁত রাধিয়া 
থাইব। কল্য পুনরায় বন্দীপুরের হাট যাইয়া সাত পয়সার আম কিনিব, 
সেই আম এখানে বিক্রয় করিলে চৌদ্দ পয়সা হইবে, তাহা হইলে এক 
পয়সার পোন! মাচ কিনিয়া খাইব। বালকের মুখে এই সকল কথা 
শুনিয়া উহাকে সঙ্গে করিয়া! বীরসিংহায় আনয়ন করেন। কয়েক দিন 
বাটীতে রাখিয়া একটি ডালি দোঁকান করিবার উপমুক্ত টাকা দিয়া 
বিদায় করেন। এইরূপ উচালনের নফরকেও দোঁকাঁন করিবার মূলধন 
প্রদান করেন। বিধবা! হততাগিনী স্্রীলোৌক নাবালক সন্ততি সহিত 
আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেই তাহাদের প্রতি তাহার কাকণ্যরসের 
উদ্রেক হইত। অনাথ! স্ত্রীলোকের প্রতি কখন তাহাকে বির 
হইতে দেখি নাই। তিনি যতবার বাটী আসিতেন প্রত্যেক বারেই 
উদয়গঞ্জের গ্জাধর দত্তের দোকান হইতে অন্ততঃ ৫০০২ শত টাকার 
বন্প্ আনাইয়া অনাথ আ্ীলোক দেখিলেই তাহাদিগকে প্রদান 
করিতেন। উদয়গঞ্জের গল্মাধর দত্ত অগ্রজ মহাশয়কে বস্ত্র বিক্রয় 
করিয়! স্কতি করিয়াছেন। 

এক সময় বাটী হইতে বর্ধমান গমন কালে সোজ। পথে নামিয়া 
কামারপুখুর হইতে এক আত্মীয়ের ভবনে গমন করেন । তথায় রাত্রি যাপন 
করিষা প্রাতঃকালে দেখিলেন, তীহাদ্িগের হাটীর অবস্থা ভাল নয়) 
একারণ তাহাদিগকে বলিলেন তোমরা বাটার অবস্থার উন্নতি কর, এই 
বলয়! বর্ধমান গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া আমায় এ 
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টাক1 পাঠাইবার আদেশ করেন এবং এ বিষয় কাহারও নিকট ব্যক্ত 
করিবে ন! বলিয়! পত্রে লিখেন। তিনি ধন যাহাকে যাহ] কিছু দান 
করিতেন তাহা গোপনেই দ্বিতেন। কোন কাগজে লিখিতে দাদার 
নিবারণ ছিল। ইহার তাৎপর্ধ্য এই থে পাছে অন্যে জানিতে পারে। 
অপরে জানিতে পরিলে যদি লোকের সমঙ্ষে ব্যক্ত করেন ব্যক্ত করিলে 
তিনি অবস্ত লঙ্জিত হইতে পারেন। তাহার অধিকাংশ দান অতি 
গোপন ভাবেই সমাধা হইত। 
পোলপাতুলের হরকালী চৌধুরী প্রান্ন ২৫ বৎসর অতীত হইল 
কলিকাতায় আমাদের বাসায় পাকাদি কার্ধ্য সমাধা করিয়া স্বীয় 
সংসার প্রতিপালন করিয়া আসিতে ছিলেন। উক্ত হরকালী বর্ধমানের 
বাসাতেও পাক করিতেন। বর্ধমানে অনাথা স্্রীলোকগণ সর্বদা যাচঞা 
করিতে আমিত। দাদ! তাহাদের প্রতি দয়] করিয়া কাহাকেও বস্তু 
কাহাকেও টাকা প্রদান করিতেন। কোনও কোনও স্ত্রীলোক বারশ্বার 
আসিয়া প্রতারণ। করিয়া লইয়া যাইত। এক দিবস উক্ত পাচক 
হরকালী একটা স্ত্রীলোককে বলেন যে মাগী বিদ্যাসাগরকে কি তোরা 
লেদ। আম গাছ পাইয়াছিদ্‌। হরকালীর প্রমুধাৎ উক্ত কথা শুনিয়! 
অগ্রজ মহাশয় হরকালীকে বলেন, তুমি বহুকাল আমার বাচীতে 
আছ, তোমার বেতন কি বাকী আছে বল ফেলিয়! দিই; এবং তুমি 
এই মুহূর্তেই আমার বাটা হইতে বিদায় হও। দরিপ্র লোককে আমি 
দান করিব তোমার বাবার কি? ইহা শুনিয়া হরকালী বলেন, এ 
বৃদ্ধা এক্‌ সপ্তাহ অতীত হয় নাই বস্ত্র ও টাকা লইয়াছে; তাহা 
আপনার ম্মরণ নাই, এই কারণেই এরূপ বলিয়াছি। যাহা হউক 
আমার অপরাধ হইন্াছে, এ যাত্র! আমায় ক্ষমা করন। তথাপি অগ্রজ 
হরকালীকে না রাখিক্া মা্িক ২২ টাকা মাসহরার বন্দোবস্ত করিয়! দিয়া 
বিদায় দেন। ্‌ 
১৮৬১ ঘবঃ অব অগ্রজ মহাশয় প্যারীচরণ মিত্রের বাটার সন্গিহিত 
৮রূসিককৃ্ণ মন্লিকের বাটী ভাড়া করিয়া! অবস্থিতি করেন। সেই সমঙ্ষে 
বঞ্ধমানে দ্বেশব্যাপক ম্যালেরিয়! জরের বিলক্ষণ প্রাচুর্ভাব হয়। অগ্রজের 
২৫ 
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বাসার অতি সন্গিহিত একটি মুসলমান-পন্লী ছিল। সেই পাড়ার 
লোকের! অতি দরিদ্র । সকলেই জ্রাক্রাস্ত হুইয়া কষ্ট পাইতেছিল। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শ্থির হইয়! 
থাকিতে পারিলেন ন1। নিজ বাসাবাটীতে তিনি একটি ডিস্পেনসারি 
থুলিলেন এবং ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয়ের হস্তে তাহার ভার 
্স্ত করিলেন। দেশ ব্যাপিয়া অর হইতেছে, লোক ওষধ ও অন্নাভাবে 
মরিতেছে দেখিয়। ও শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় ত্বরায় কলিকাতা যাইয়া! 
শ্রীযুক্ত লেপ্টনেন্ট গবর্ণর গ্রে সাহেব বাহাছুরকে সমস্ত বিবরণ জানা- 
ইলেন। তাহার প্রমুখাৎ অবগত হইয়া গ্রে সাহেব বর্ধমানে ডাক্তার 
প্রেরণ করেন এবং রিলিপ অপারেশনের কর্তৃপক্ষ রিগকে পত্র লিথেন। 
বর্ধমানের সিবিলসারজন ডাক্তার মেণ্টন এবিষয়ে কোন রিপোর্ট 
করেন না শুনিয়া গ্রে সাহেব বিরক্তিভাব প্রকাশ করেন এবং ৮1১০ 
দিনের মধ্যে কয়েক জন আসিষ্টা্ট সরিজন প্রেরণ করেন। মেণ্টন 
মাহেব এই কথা শুনিয়া অবিলম্বে ছুটি লইয়া এ স্থান হইতে প্রস্থান 
করেন। ডাক্তার ইলিয়ট বিলক্ষণ সহদয় ও কাধ্যদক্ষ ছিলেন। তিনি 
অ.পিয়া সহরের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া ৪1৫টি ডিস্পেনসারি খুলিলেন 
এবং যে সকল রোগী বাটি হইতে ডিস্পেনমারিতে ওঁধধ লইতে আসিতে 
অক্ষম, তাহাদিগকে ডাক্তার বাবুর! বাটীতে গিয়া দেখিয়া আসিবেন, 
এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া! দিলেন। ভিশ্পেনমারির সঙ্গে অনচ্ছতের ব্যবস্থ!] 
হইল। এই অন্নচ্ছত্রে দুগ্ধ, সা প্রভৃতিও দিবার ব্যবস্থা হইল। বর্ধমান 
জেলার মধ্যে ম্যালেরিয়া জরের ক্রমশঃ প্রাহূর্ভাব হইতেছে শুনিক্া! গ্রে 
সাহ্ব বর্ধমান জেলার মফঃসল প্রত্যেক গ্রামে অনুসন্ধান লইতে আদেশ 
করেন। গ্রে সাহেব, ডাক্তার সাহেব ও জেলার মাজিষ্টেট সাহেবের 
রিপোর্ট পাইয়া ২৩ ক্রোশ অন্তর গ্রামের লোকসংখ্যা বিবেচন1 করিয়া 
ওধধালয় খুলিতে আজ্ঞা করেন। ডাক্তার ইলিয়ট জেলার মধ্যে 
ওধধ বিতরণের উত্তমন্তপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এবং অনেক নেটাভ 
ডাক্তার আনাইলেন। এই সময়ে বিলাত ফেরত ডাক্তার বাবু, 
গোপালচন্ত্র রায়, ফকিরচন্ত্র শ্বোষ, বাবু রমিকলাল দত্ত, বাবু কালীপদ 
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গুপ্ত, বাবু বন্ছুবিহারী গুপ্ত, এবং আসিষ্ান্ট সারজন বাবু দীনবন্ধু দত্ত, 
ও বাবু প্রিক্নাথ বনু প্রভৃতি কয়েক জনকে মেডিকেল ইনম্পেক্টার 
করিয়া, ইহাদের উপর পরিদর্শনের ভার দিলেন। ইহা প্রতি সপ্তাহে 
স্ব স্ব পরিদর্শনের রিপোর্ট মিবিল সারজনকে প্রেরণ করিতেন এবং 
মিবিল সারজন স্বীয় মন্তব্যের সহ উক্ত রিপোর্টগুলি একত্র করিয়া 
গবর্ণযেন্টে পাঠাইতেন। এই সময় মধ্যে ইলিয়ট এই তিন জন সিবিল 
সারজনের পদে রীতিমত বন্দোবস্ত করেন না এবং এই হুবৃহৎ ব্যাপার 
অতি সহজে বিনা বন্দোবস্তে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত 
হইয়াছিল। অদ্যাবধি বর্দমানবাসীদিগের মধ্যে কেহই জানে না যে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের এই মহোপকার করিয়া তাহাদিগকে 
কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন । গবর্ণমেন্টকে এইরূপ কার্য প্রবন্ধ 
করিয়াও তিনি নিজে ক্ষান্ত হন নাই। তাহার ডিস্পেনসারির ব্যয় 
দিন দ্বিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ওঁষধ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে সা, 
এরাবূট বিতরিত হইতে লাগিল। দূর্বল রোগীর জন্য দু্ধ ও হরুয়ার 
পয়সা দিবার ভার গঙ্গানারায়ণ বাবুর উপর অর্পিত হয়। তিনি 
রোগীদের বাটীতে যাইয়! দুপ্ধীদ্দি বিতরণ করিতেন। এই কার্ষ্যের জন্য 
গবর্ণমেন্ট তাহাকে ধন্তবাদ দেন। দেখুন, সন্বাদপত্রে না লিখিয়া গোপন- 
ভাবে বিদ্যাধাগর মহাশয় বদ্ধমান নগর ও বদ্ধমান জেলার কি পর্য্যন্ত 
উপকার করিয়াছিলেন! দীন দরিদ্রগণ অবারিতভাবে ওষধ ও পথ্য 
পাইয়াছিল। ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ বাবু ওষধ বিতরণের সঙ্গে সাও 
ছুদ্ধ এবং হুকুয়ার জন্ত পয়স! দিয়াছিলেন। শীতকাল উপস্থিত হইল 
দ্ররিদ্র লোকের বস্ত্রভাব দেখিয়! বিদ্যাাগর মহাশয় ছুই সহস্র টাকার 
বস্ত্র আনাইলেন। রোগী ব্যতীতও অনেক দরিদ্র শীতবস্থ্‌ ও গুরিধেষ 
বস্ত্র পাইয়াছিল। প্রবঞ্চন! করিয়া কেহ কেহ বন্ত্র লইয়া যায়, তাহা 
ভালরূপ ভেদাভেদ জন্ত নির্বাচন করিতে গিয়া যেন কোন প্রকৃত 
দরিদ্র ব্যক্তি বঞ্চিত না হয় এ বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশর় বিশেষ লক্ষ্য 
রাঁধিতেন। 

ভিস্ণেনসারির ষম্পূর্ণভার বাবু গঙ্গানারা্ূণ মিত্রের উপর ছ্থিল। 
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তথাপি তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে না জানাইয়া কোনও কাজ করিতেন 
না। তাহার ওঁদার্ধ্য ও বদান্যত1 দেখিয়। ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ রোগীদের 
জন্য ভাল ভাল ওঁধধ আনাইতে লাগিলেন। কুইনাইনের অধিক আবম্যু- 
কতা ও উহা দুর্মুল্য দেখিয়া ডাক্তার গঙ্গানারাধ়ণ ইহার পরিবর্তে সিঙ্কোনা 
ব্যবহার করিবার জন্ত একবার প্রস্তাব করেন, কিন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় এ 
ডাক্তারের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যখন পীড়া একই 
প্রকারের, তখন বড় লোক ও দরিদ্র ব্যক্তি নির্বিশেষে এক প্রকারই 
গঁষধ হওয়া উচিত। তিনি শধ্যাশায়ী ব্যক্তিগণের বাটীতে যাইয়া 
তাহাদের শুশষার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন এবং অর্থ ও ওষধ দিয়া 
তাহাদের দুঃখ মোচন করিতেন। প্রাগুক্ত ভগবান বাবুও ভ্রমণশীল 
ডাক্তার ছিলেন। তিনি রোগীদের বাটীতে বাটীতে ওঁধধ দিয়! বেড়াই- 
তেন। ডাক্তারের ১৫২ টাকা বেতন বিদ্যাসাগর মহাশয় দিতেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় ছুই বসরকাশ বর্ধমানে ছিলেন। তিনিও জরাক্রান্ত 
হইতে পারেন তাহার এ আশঙ্কা! কখনও হয় নাই। প্ৰর্ধমানের লোকে 
বলিষা থাকেন বিদ্যাসাগর নিম্মল চরিত্রের লোক, তাহার রাগদ্বেষ দেখি 
নাই, তাহার শরীর দয়া ও স্ষেহে পরিপূর্ণ। তাহার মাতৃতক্তি) পরহৃঃখে 
কাতরত| ও দীনশীলতা অন্ুপমেয়। তাহাকে অপরের মনে কষ্ট দিতে 
দেখিনাই। তাহার সকল বিষয়েই উদারতা দেখিয়াছি।” মধ্যে যখন 
উহার পাচক ব্রাহ্মণ থাকিত না, রাত্রিকালে বাবু গ্যারী মিত্রের বাটা 
হইতে তাহার আহায়ের সামগ্রী যাইত । এই সময়ে তিনি ভ্রাস্তিবিলাস 
নামক একখানি পুস্তক লিখেন। বাবু প্যারীচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বড় বন্ধুত্ব ছিল। সেই কারণে তিনি তাহার 
ভাইপে গঙ্গানারায়ণ বাবু গ্রসৃতিকে বাৎসল্যভাবে দেখিতেন। পূর্বে 
অগ্রজ মহাশয়ের প্রমুখাং এই বিষয়টা অবগত হইয়াছিলাম এক্ষণে 
বর্ধমানের উক্ত ডাক্তার বাবু গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয়ের পত্রে বিশেষ- 
রূপ অবগত হইয়া এই বিষদ্ব পুম্তকবন্ধ করিলাম। 
বিগত ৭৩ সালের চুর্ভিক্ষ সময়ে যে সকল লোক অরচ্ছত্রে ভোজন 
করিক্কাছিল, তাহারা এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিয়া দিনপাও করিয়া 
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থাকে, অগ্রজ মহাশয় এ সকল গ্রামস্থ দরিদ্র লোকের অবস্থা অবগত 
হইবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন, একারণ তাহাকে এ সকলের সবিশেষ পরিচন্ 
দেওয়া হয় ষে, উহাদের মধ্যে অনেকেই অতি কষ্টে এক সন্ধ্যা ভোজন 
করিনা থাকে। ইহ] শ্রবণ করিয়! অগ্রজ মহাশয় জননী দ্বেবীকে বলেন 
বৎসরের মধ্যে এক দিন পূজা করিয়া ৬৭ শত টাক! বৃথা ব্যয় কর! 
ভাল? কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদ্দিগকে এ টাকা অবস্থান্থসারে 
মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য কর! ভাল? ইহা শুনিয়া জননী দেবী 
উত্তর করেন, গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খেতে পাইলে পুজা 
করিবার আবগ্তক নাই, অধিকন্ত তিনি বলেন, তুমি গ্রামবাসীদ্দিগকে 
মামে মাসে কিছু কিছু দিলে আমি পরম আঙ্কাদিত হইব । জননী 
দেবীর মুখে এবূপ কথা শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় অপরিসীম হর্য প্রাপ্ত হন 
এবং গ্রামের প্রধান প্রধান লোকদিগকে আনাইয় বলেন যে তোমরা 
সকলে এঁক্য হইয়া গ্রামের কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তির অত্যন্ত অন্নকষ্ট ও কোন 
কোন ব্যক্তি নিরাশ্রয়, তাহাদের নাম লিখিয়া দাও, আমি যাসে মাসে 
উহাদের কিছু কিছু সাহায্য করিব। গ্রামস্থ তজলোকেরা যে ফর্দ 
করিয়া দিলেন সেই ফর্দ অগ্রজ মহাশয় স্বহস্তে লিখিয়! আমার নিকট 
প্রদ্ধান করিয়া বলিলেন, তুমি পূর্ব্বাবধি যেরূপ নিরুপায় অন্পকাঁয়- 
দিগকে ও বিধবাবিবাহ অম্পকাঁয় নিরুপাত্প ব্যক্তিদিগকে ফর্দানুসারে 
টাকা বিতরণ করিয়া আদিতেছ, মেইরূপ এই ফর্দাহসারে গ্রামস্থ 
নিরুপায় ব্যক্তিদিগকে মাসে মাসে টাকা দিবে এবং সময়ে সময়ে গ্রামস্থ 
ব্যক্তিদিগের অবস্থার বিষয় বিশেষরূপে আমান লিখিবে। দূরদ্থ স্বসম্প- 
কা বা বিধবাবিবাহকারী লোকদ্িগের বাচীতে লোক পাঠাইয়া মাসিক 
টাকা প্রধান করা হইত । এ লোকের রীতিমত বেতন তাছাদিগকে 
দিতে হয় নাই, এরূপ দান সহজ নছে। 

৭৪ সালের শ্রাবণ মাসে বিদ্যাসাগরের জ্যেষ্ঠ কন্ঠ হেমলতাগেবীর 
নদীয়া জেলার অস্তঃপাতী আইসমালী গ্রামে গোপালচন্ত্র সমাজপতির 
সহিত বিবাহ্‌ হয়। বর অতি মংপাত্র অগ্রগ মহাশয়, ইহাকে অত্যন্ত 
ভাল বামিতেদ। 
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এই সময় মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু গ্ভায়রত্ব মহাশয়ের সহিত জ্যে্া- 
গ্রম মহাশয়ের সংস্কৃত প্রেস ও উহার ডিপজিটারী লইয়া বিবাদ হয়। 
কিন্তু মধ্যমাগ্রজ মহাশয়কে ক্ষান্ত করিয়া দেওয়ায় তিনি সংস্কৃত প্রেষের, 
ও উহার ডিপজিটারীর দাবী পরিত্যাগ করিলেন । 

সন ১২৭৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে গবর্ণমেন্টের আদেশে বাবু 
রয়েশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ইনুকম ট্যাক্স ধার্য্যের জন্য এই জাহানাবাদ 
মহকুমায় উপস্থিত হন। যেসকল সামান্য ব্যবন্াধ়ীর আইনানুসারে 
ট্যাক্স ধারধ্য হইতে পারে না, তাহাদের প্রতি অন্তায় পূর্র্বক ছুই নামে 
একত্র এক বিলে ট্যাক্স ধার্য করিতেছিলেন। কেহ কেহ এই গর্হিত 
আইনবিক্লদ্ধ কার্যে সম্মত না হইলে ভয়প্রদর্শন দ্বারা তই সকল লোককে 
সম্মত করান। সামান্য ব্যক্তির! নিরুপায় হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 
জানাইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। তিনি স্যায়বিরুদ্ধ কার্য হইতেছে 
অবগত হইয়া খড়ার গ্রামে সমাগত আদেসর রযেশ বাবুর নিকট যাইয়া 
বলেন, ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগকে একব্যবসাষী লিখিষ়া ট্যাক্স 
ধার্ধ্য করিলে অতি অন্যায় কার্ধ্য হয়। রমেশ বাবু বলিলেন ছুই নামে 
এক কাগজে এক বিলে নাদ্িলে অনেক সামান্য আয়ের ব্যবসায়ী 
লোক বাদ পড়ে, এরূপ হইলে গবর্ণমেন্টের আয়ের অনেক খর্দতা হয়। 
অগ্রজ মহাশয় আমেসর বাবুকে বলেন যে গবর্ণমেণ্টের আয়ের লাঘব 
হয় বলিয়া এরূপ অন্তায় কার্ম্যে প্রবৃন্ত হওয়াকি আপনাদের উচিত 
হইতেছে? রমেশ বাবু অগ্রজ মহাশয়ের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া 
ততৎ্কালে তীহার নিকট উপস্থিত কতকগুলি মামান্য আয়ের ব্যবসায়ীকে 
ধমকাইয়া স্বীকার করাইলেন। মফঃসলে এরূপ আইনবিরুদ্ধ কার্ধয 
দেখিয়া অবিলম্বে অগ্রজ মহাশয় কলিকাঁত] প্রস্থান করিয়া লেপ্টনেন্ট 
গবর্ণরের কর্ণগোঁচর করিলেন, এবং স্বয়ং দেশস্থ লোকের হিতকামনায় 
বাদী হইলেন। শ্রেপ্টনেন্ট গবর্ণর বাহাছুর অগ্রজ মহাশয়ের প্রমুখাৎ 
উহা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেট মনরে! সাহেবের কথা বলেন 
কিন্ত অগ্রজ মহাশয় হেরিসন সাহেবকে মনোনীত করেন। তত্বনু-. 
সারে ছে।ট লাট বাহাছুর বর্ধমানের বঙ্লেক্টার হেরিসন মাহেব বাহা- 
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দুরকে কমিমনার নিযুক্ত করিয়া মফঃসল তদস্ত জন্ত প্রেরণ করেন। 
হেরিননসাহেব বাদী অগ্রজ মহাশয় সমভিব্যাহারে খড়ার রাধানগর 
ক্ষীরপাই চল্রকোণা রামজীবনপুর বদনগঞ্জ জাহানাবাদ প্রভৃতি গ্রামে 
যাইন্বা সকল ব্যবসায়ীর খাতা ও কাগঞ্জ পত্র অবলোকন করেন, ও 
আমেসর রমেশ বাবুর কৃত অন্তায় প্রমাণ হয়। অগ্রজ মহাশয় বিপদগ্রস্ত 
দেশস্থ সাধারণের উপকারের জন্ত প্রায় ছুই মাস কাল অনন্ক্্থা ও 
অনন্যমনা হইয়া কেবল এই কাধ্যেই লিপ্ত ছিলেন। একারণ দেশস্থ 
লোক উপকার প্রাপ্ত হইয়া অগ্রঙ্গ মহাশয়ের বিশিষ্টরূপ গণানুবাদ 
করেন। উহার পুর্ধ্বে মনে করিত যে বিদ্যাসাগর কেবল বিদ্যোৎসাহী 
ও বিধবাবিবাহেরই প্রবর্তক। এখন দেশশ্থ লোক ভালরূপ অবগত 
হইলেন যে সকল বিষয়েই সমদৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া থাকেন। উক্ত কাধ্যে 
ছুই মাধ নিরস্তর লিপ্ত থাকায় অগ্রজ মহাশয়ের দুই সহআ্াধিক টাকা 
ব্য় হয়। 

ঘাটাল ইনকম ট্যাক্সের তদন্ত সময়ে তথাকার মুনসেফ বাবু 
তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অগ্রজ মহাশয়কে সানুনয়ে এই নিবে" 
দন করেন ঘে আমাদের ঘাটালে একটি মাইনার ইত্রাজী বিদ্যালয় 
আছে, অদ্যাপি স্কুল গৃহ না থাকা! প্রযুক্ত আমরা চাদা করিয়া ইষ্টক 
নিশ্মিত বাটী প্রস্তত করিতেছি। কিন্তু ৫০০২ টাকার অমন্ভাবপ্রযুক্ত বাটা 
নিশ্মাপ কার্ধ্য সম্পন্ন হয় নাই। একারণ অগ্রজ মহাশন্ন তৎকালে খাটাল 
গল গৃহ নির্শণার্থে ৫০০২ টাকা প্রদ্ধান করিয়াছেন। এরূপ দান দেখিয়া 
ও শুনিয়া ধাটাল চৌকীর মন্ত্রাস্ত লোকেরা আঙ্গাদিত হইয়া বলিয়া- 
ছিলেন যে আমরা জমিদার তথাপি ১* বা ১২ টাকার উদ্ধী সাহায্য 
করিতে সাহস করি নাই কিন্তু বিদ্যামাগর মহাশয় আকাতরে ৫০০২ 
টাক! প্রদান করিলেন। ূ 

হেরিমন সাহেবের তাত্ত কাধ্য সমাধা হইলে পর অগ্রজ মহাশয 
হেরিমন সাহেবকে বীরদিংহাশ্থিত বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন 
করাইয়াছিলেন। জননীদেবী সাহেবের ভোজন মময়ে উপস্থিত থাকিয়! 
তাহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চধ্যা্িত হইসা- 
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ছিলেন, যে অতি বৃদ্ধা হিন্দ স্ত্রীলোক সাহেবের ভোজনের সময় চিয়ারে 
উপবিষ্টা হইয়া কথাবার্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উপস্থিত সকলে ও 
সাহেব পরম সন্বষ্ট হইয়াছিলেন। সাহেব হিন্দুর মত জননীকে ভূমিষ্ঠ 
হইয়! মাতৃভাঁবে অভিবাদন করেন। তদনত্তর নান! বিষয়ের কথাবার্ত। 
হইল। জননীপেবী প্রবীণ হিন্দ স্ত্রীলোক তথাপি তাহার দ্বভাব অতি 
উদ্ধার, মন অতিশয় উন্নত এবং মনে কিছুষাত্র কুসংস্কার নাই। কি ধন- 
শালী কি দরিদ্র কি বিদ্বান্‌ কি মূর্খ কি উচ্চ জাতীয় কি নীচ জাতীয় কি 
পুরুষ কিন্ত্রী কিহিন্ধর্্মাবলম্বী কি অন্ত ধর্মাবলম্বী সকলেরই প্রতি 
সমদৃষ্টি; ইহা জানিতে পারিয়া সকলেই চমত্কৃত হইলেন এবং পরম 
সন্তোষলাভ করিলেন। হেরিসন সাহেব দ্বা্দাকে বলিলেন, মাতার 
গুণেই আপনি এরূপ স্বভাবতঃ উন্নতমনা হইয়াছেন। কথাবার্তার 
শেষে সাহেব জননীকে জিজ্ঞামা। করেন আপনার কত টাক আছে! 
আমার টাক! নাই এবং টাকার আবশ্তকও নাই, যেরূপ ভাবে চলিয়া 
আসিতেছি এইরূপ ভাবে চলিয়া পুল্র কন্তা রাখিয়া! যাইতে পারিলে 
আমার সকল সাধ ( অভিলাষ) পূর্ণ হইবে। 

সন ১২৭৫ সালের চৈত্রমাসে এক দুর্ঘটনা হয়, বীরসিংহান্থ পৈতৃক 
বসত বাঁটীর সমস্ত গৃহ নিশীথ সময়ে অগ্নি লাগিয়া ভ্মীভূত হয় | শাল- 
গ্রাম ঠাকুরটি পধ্যস্ত অগ্জির উত্তাপে দগ্ধ ও বিদীর্ণ হয়, মধ্যমাগ্রজ ও 
জননী দেবী প্রত্ততি নিদ্রিত ছিলেন। সৌভাগ্যন্রমে তীহারা সকলেই 
রক্ষা পাইয়াছেন। কিন্ত দ্রব্যার্দি কিছুমাত্র বাহির করিতে পার! যায় 
নাই। অগ্রজ এই অম্বাদ পাইবামাত্র দেশে আগমন করেন। জননী 
দেবীকে সমভিব্যাহারে করিয়া ঝলিকাভা লইয়া যাইবার জন্য ঘত্ব পাই- 
লেন, কিন্তু তিনি বলেন 'আমি কলিকাতা যাইব না। কারণ যে সকল 
ঘরি্র লোকের সস্তানগগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহা বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন করে, আমি এন্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানাস্তর প্রস্থান করিলে, 
তাহারা কি খাইয়। স্থলে অধ্যত্বন করিবে € কে দরিদ্র বালকগণকে স্নেহ 
করিবে? ছুই প্রহরের ময় যে সকল বিদেশস্থ লোক ভোজন করিবার 
মানমে এখানে সমাগত হুদ, কে তাহাদিগকে আদর অভ্যর্থনা পূর্বক 
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ভোজন করাইবে ? যে সকল কুটুম্ব আগমন করিবেন, কে তীহাদ্দিগকে 
ঘত্ব করিয়া ভোজন করাইবে? জননী দেবী কলিকাতা যাইতে জন্মত 
হইলেন না তজ্ন্ত তাহার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেন। এস্থলে জননী দেবীর 
দুয়াশীলতার দুই এক কথা লা লিখিয়া ক্ষান্ত থাক! যায় না। জননী 
দেবী সর্বদা গ্রামস্থ অভুক্ত লোককে ভোজন করাইতেন। স্থানীয় প্রতি- 
বািগণ পীড়িত হইলে অর্ব্বদ1 তাহাদের তত্বাবধারণ করিতেন এবং এ 
বাস্ত ভিটা দেখিনা, রোদন করেন। সম্মুখে বর্ষাকাল, একারণ অগ্রজ 
মহাশয় তাহার বাদার্ধঘ মামান্ত গৃহ প্রস্তত করাইয়া দেন। বিদেশীয় ষে 
সকল রোগিগণ চিকিৎসার জন্য আিয়! বাটাতে অবশ্থিতি করিভ স্বয়ং 
তাহাদের আবশ্তকীয় দ্রব্য পাক করিষ্বা দিতেন যেসকল দরিদ্র 
প্রতিবেশীর বস্ত্র না থাকিত, সময়ে মমযে তাহাদিগকে ঘথেষ্ট বন্ধ ক্রয় 
করিয়। দ্রিতেন, এবৎ সময়ে সময়ে অনেকের আপদ বিপদে যথেষ্ট অর্থ 
প্রদান করিতেন। জননী দ্বেবীর দান খধয়রাতের জন্ত যখন যাহ] আব- 
শাক হইত, অগ্রজ মহাশয় অবিলম্বে তাহা পাঠাইতেন। তিনি যাহাতে 
সন্তষ্টা থাকেন, অগ্রজ মহাশয় সেই কাঁধ্য অবিলম্বে সম্পন্ন করিতেন। 
প্রতিবৎমরেই অগ্রজকে অনুরোধ করিয়া বীরমিংহা1! বিদ্যালয়ের অনেক 
ছাত্রের ও অন্যান্য অনেক দীন দরিদ্রের কর্ম করিয় দিতেন। বং” 
সরের মধ্যে নূতন নৃতন অনেক কুটুম্ব ও গ্রামস্থ অনাথগণের মাসহরা 
করাইয়া দিতেন। জননী দেবী ও পিতৃদেবের দ্বর্ণালম্কারের প্রতি 
বিলক্ষণ দ্বেষ ছিল; তাহারা প্রাক্ই বলিতেন, বাঠীর স্ট্রীলোক দ্দিগকে 
অলস্কার দিলে বাঁীতে ডাকাইতি এবং দশ্থ্যর ভয় হইবে। স্ত্রীলোক- 
দিগের মনে অহঙ্কারের উদয় হইবে, এবং তাহাদের গৃহস্থালী কার্যে 
সেকূপ ষতু থাকিবে না, দীন দরিদ্রদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে। 
জলস্কার না করিয়া এ টাকাম্ যথেষ্ট অন্নব্যয় করিতে পাঁরিব। তাহাতে 
দরিদ্র বালকের আমাদের বাঁটীতে ভোজন করিম্বা লেখা পড়! শ্রিপিতে 
পাত্ধিবে। বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে সুক্ধা বন্্ অর্থাৎ পাতলা বস্ত্র পরিধান 
করিতে দেন নাই। কধনও কখনও কলিকাতা হইতে পাতলা বস্তু 
গেলে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। বাঠীর স্ত্রীলোকদের জন্য মোটা 
রঃ রর 


২৪২ বিস্তাসাগর-জীবনচরিত। 


বন্ধ ক্রয় করিয়! দিতেন, এবং পাকার্দি সংসারিক কাধ্য করিবার জান্য 

সর্বদ1 উপদেশ দিতেন। তিনি বিদেশীয় অনুপায় রোগীদের গুজধাদি 
কার্ধো বিশেষরূপ যত্ুবতী ছিলেন। কাহারও নিরামিষ ব্যঞ্জন, কাহারও 
মতম্তের ঝোল প্রভৃতি স্বয়ং প্রস্তত করিয়া দিতেন। তাহাকে কখনও 
বিরজ হইতে দেখা যায় লাই; বাঁটীর অন্যান্য স্ত্রীলোকেরাও এই সকল 
বিষয়ে মাতৃদেবীর অনুকরণ করিতেন। বিবাহিত। বিধবাদের মধ্যে 
যর্ধি কেহ পীড়িত] হইয়া চিকিৎসার জন্য বাটীতে আমিত, অথবা 
অপর কেহ রোগগ্রস্ত হইয়া উপস্থিত হইত, তাহাদের মল মুত্রাদি জননী 
দেবী স্বয়ং মুক্ত করিতেন, কিছুমাত্র ্বণাবোধ করিতেন না । এ প্রদেশের 
অনেকেই প্রায় বলিয়া থাকেন ষে, অগ্রর্জ মহাশয় বাল্যকাল হইতে 
জননী দেবীর দয়! দাক্ষিণ্যাদি গু৭ সকল অধিকার করিয়াছেন । জননী 
পরের ছুঃখাবলোকনে রোদন করিতেন, অগ্রজও সাধারণ লোকের খোক 
ভাপ দেখিয়ারোদন করিতেন। অধিক কি সামান্য শৃগাল ও কুকুর 
মরিলেও দাদার নেত্রজল বহির্গত হইত। গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপনের 
পূর্বে গ্রামস্থ প্রায় সকল লোকই দরিদ্র ছিল, কেহ লেখা পড়া জানিত 
না, কেহ চাকরি করিত না; সামান্য কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত 
করিত। সম্বংসরের পরিশ্রম লব্ধ ধান্য সমস্ত পৌষ মাসেই মহাজনগণ 
বলপুর্বক এককালেই লইয়া ধাইতেন। গ্রামের প্রায় অনেক লোক এক 
সন্ধ্যা আহার করিয়! কষ্টে দিনপাভ করিত। দয়াময়ী জননী দেবী গ্রামস্থ 
অনেককেই টাকা ধার ধিতেন; কাহারও নিকট পাইবার আশা রাখি- 

তেন না। 

তৎকালের এসুকেশন গেজেটের সম্পাদক বাবু প্যারীচরণ সরকার 
ও বারামত নিবাসী বাবু কালীকৃ মিত্র মহাশয় বর অগ্রনের পরম বন্ধু 
ছিলেন। 'বিধধাবিবাহ ও বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি দেশছিতকর কাধ্যে 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রায় পঞ্চাশ হন মুদ্রা খণ হুইয়াছিল ; একারণ 
উঞ্জ সরকার ও মিত্র মহাশয় অত্যন্ত চিন্তিত হুইয়াছিলেন এবং এড- 
কেশন গেজেটে প্রকাশ করেন ঘে বিদ্যাসাগর দেশহিতকর কার্যে যথেষ্ট 

খণগরস্ত হইয়াছেন। জতএবতাহার বন্ধুবান্ধবের কর্তব্য যে, সকলে কিছু 
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কিছু সাহাধ্য করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্রেশে খপ দায় হইতে পরি- 
তাপ পান। ধাহার সাহাষ্য করিবার ইচ্ছা হইবে, তিনি এডুকেশন 
গেজেটের সম্পাদক গ্যারীবাবুর নিকট প্রেরণ করিবেন, ইহা প্রকাশ 
করায় অল্প দিনের মধ্যেই যথেষ্ট টাকা গ্যারীবাধুর নিকট জমা হইল । 
& সময় দাদা বাটা হইতে কলিকাতা আইসেন। তিনি এই বৃত্তান্ত 
অবগত হইয়! অতিশয় ক্ুদ্ধ হইয়! পত্রের ছারা সম্বাদপত্রে প্রকাশ করেন 
যে, হে বন্ধুগণ, তোমরা আমায় রক্ষা কর, আমি কাহারও সাহাধা গ্রহণ 
করিব না। যিনি যাহা আমার উদ্দেশে প্যারীবাধুর নিকট প্রেরণ 
করিয়াছেন, তিনি তাহা অবিলম্বে ফেরৎ লইবেন। আমার ধণ আমিই 
পরিশোধ করিব। আমার খণের জন্য তোমাদিগকে কোন চিন্তা করিতে 
হইবে ন। পূর্বাপেক্ষা আমার খপ অনেক কমিয়াছে, যাহা অবশিষ্ট 
আছে, আমিই শোধ করিতে পারিব। দেখ, বিদ্যাসাগরের তুল্য 
নিঃস্বার্থ নির্লোত লোক প্রায় দৃ্িগোচর হয় নাই। 

সন১২৭৬ সালের আষাঢ় মাসে বীরসিৎহায় ১টী বিধবা ব্রাক্ষণকন্তার 
পাণিগ্রহণ কার্ধ্য সমাধা হয়। বর শ্রীমুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস ক্ষীর- 
পাই, তৎকাঁলে বর কেঁচকাপুর দলের হেড পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
কন্যা প্রমতী মনমোহিনী দেবী, নিবাস কাশীগঞ্জ। অগ্রজ মহাশয় 
বাটা জাগমন করিলে পর ক্ষীরপাই গ্রামের সন্ত্ান্ত লোক হালদার 
মহাশয়ের! অগ্রজের নিকট আসিয়া বলেন যে মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় 
আমাদের ভিক্ষাপুত্র, ইনি বিধবাবিবাহু করিলে আমর অতিশগ় দুঃধিত 
হইব। হালদার বাবুর অতি কাতরতা পূর্বক বলিলে দাদা তাহাদিগকে 
উত্তর করেন, আপনাদের অনুরোধে আমি এই বিবাহের কোন সংশ্রবে 
থাক্ষিব না। আপনার! উভয়কে উপদেশ প্রদান পুর্র্বক সমতিব্যাহারে 
লইয়া যান। উহার! উদ্ধয়ে দ্বতঃপ্ররত্ত হইয়া কলিকাত! গিয়াছিলেন ; 
তথা হইতে আসিয়! এখানে যে রহিয়াছেন, তাহা! আমি জানিতাষ ন1। 
শভভুর নিকট গুনিলাম ইহার! কলিকাতা গিয়া নারায়ণের পজ লইয়া 
এখানে আনিয়া শড়ুকে & পত্র দিয়াছেন। ভাহাতেই সে ইহাদিগকে 
বাটাতে রাখিয়া ইহাদের বিবাহের উদ্যোগ পাইতেছে। জদ্য জাপনাযের 
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সন্মুখেই বিদায় করা হইবে। কিয়ৎগ্গণ পরে উহারা বাঁটী হইতে 
বহি্কত হইল বটে, কিন্তু উহার হালদারদের অবাধ্য হইল। 
বীরসিংহায় কয়েকজন প্রাচীন, দীনবন্ধু স্তায়রত্ব মধ্যমাগ্রজ, রাধা" 
নগর নিবাসী কৈলাসচন্ত্র মিশ্র প্রভৃতি উহাদিগকে আশ্রয় দিয়া 
ব|টার অতি সন্গিহিত অপর এক ব্যক্তির বাটীতে রাখিয়া উহাদের 
বিবাহ কার্ধ্য সমাধা করেন। এই বিবাহে অগ্রজ আস্তরিক কষ্টানুভব 
করেন এবং প্রকাশ করেন, গতকল্য ক্ষীরপাই গ্রামের হালদারপিগরকে 
ব্লিয়াছিলাম যে আমি এই বিবাহের কোনও সংশ্রবে থাকিব না। 
কিন্ত তোমরা তাহাদের নিকট আমাকে মিথ্যাবাদী করিয়। দিবার 
জন্ত এই গ্রামে এবং আমার সন্মুখস্থ ভবনে বিবাহ দিলে। ইহাতে 
আমার যতদূর মন্ঃকই দিতে হয় তাহা তোমর দিয়াছ। যদ্দিও তোমা- 
দের একাস্ত বিবাহ দিবার অভিপ্রায় ছিল, তাহ হইলে, ভিন্ন গ্রামে 
লইয়া গিয়া বিবাহ দিলে এরূপ মনঃকষ্ট হইত ন1। যাহা হউক, আমি 
তাহাদের নিকট মিথ্যাবাদী হইলাম ।* কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ উত্তর 
করিলেন, উক্ত হালদার বাবুদের সম্‌ক্ষে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, শান্ত্রানমারে এই বিবাহ দেওয়া বিধেয় কিনা? তাহাতে 
আপনি উত্তর করিলেন, ইহ শাস্স্রসম্মত ও ন্তাক্লানুগত বলিয়া! আমি 
দ্বীকার করি, কিন্তু হালদার বাবুদের মনে দুঃখ হইবে। ইহাতে 
ঈশান ভায়া! উত্তর করিলেন, লোকের খাতিরে এই সকল বিষয়ে 
পরাজুখ হওয়া ভবাদৃশ ব্যক্তির পঞ্ষে দূষণীয়। ইহা গুনিয়া অগ্রজ 
মহাশয় ক্রোধতরে বলিলেন, অদ্য হইতে আমি দেশ পরিত্যাগ করি- 
শাম। তিনি কয়েক দিবস দেশে অবশ্থিতি করিয়] বিদ্যালয়, চিকিৎসা- 
লয়, রাখাল স্কুল, বালিকাবিধ্যালয়, দেশস্ছ ও বিদেশস্থ লোকের ও 
বিধবাবিবাঁহ্‌কারীদের মাসহর! প্রভৃতির বঙোবক্ত করিয়া কলিকাতা 
প্রচ্থান করিলেন। মৃত্যুর পাঁচ ছয় বৎসর পুর্বে বিদ্যালয়, চিকিংস!- 
লয়, বালিকাবিদযালয়, প্রভৃতির পুনংস্থাপন জন্য দেশে যাইবার অভিপ্রাস 
প্রকাশ করিতেন কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ নানাকার্যযে ব্যস্ততা প্রযুক্ত 
গ অনুম্থতা জন্য দেশে শুভাগমন করিতে পারেন নাই। 


হাধীনাবন্থা। ২০৫ 


বাঙ্গালা ৯২৭৬ সালের পূর্বে রাধানগ্রর গ্রামবাসী জমিদার বাবু 
উমাচরণ চৌধুরী প্রভৃতির বৈচি নিবামী জমিদার বিহারিলাল মুখো" 
পাধ্যায়ের সহিত খণগ্রহণ ও বিষয় কর্ম উপলক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
সহিত বিহারী বাবুর পরিচয়, প্রণয় ও বিশেষ হৃদ্যতা জম্মে। এক সময়ে 
বিহারী বাবু কলিকাতায় আমিয়। কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজকে জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়! আমি অপুত্রক, স্ত্রীর মনে যদি কষ্ট 
হয়, এ কারণে পুনরায় দ্বারপরিগ্রহ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। অতএব 
আমি পোস্বপুত্র গ্রহণ করিব অভিপ্রায় করিয়াছি, নতুবা! আমার বিষয় 
সম্পত্তি অকারণ নষ্ট হইয়া! যাইবে, এবং আমাদের নাম লোপ হইবে। 
ইহ। শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন) যদি আমার মত গ্রহণ কর, তবে 
আমার মতে দত্বকপুল্র না লইয়া! আপনার যাবতীয় জম্পত্তি দেশের 
হিতকর কার্যে সমর্পন করুন। তাহাই কর্তব্য ও তাহাই পরম ধর্ম, 
এবৎ তাহাই বহুকালস্থায়ী; কোন সভ্য রাজার সময়ে ইহার লোপ 
হইবে নাঁ। দাতব্য বিদ্যালয় ও চিকিৎসালম্ম এবং অসহায় রোগী- 
দিগের আহার ও থাকিবার স্থান দ্বান করা এবং নিজ গ্রামের ও তাহার 
পার্খস্থ গ্রাম সমূহের অন্ধ, পঙ্গু, ও অনাথ প্রভৃতি নিকপায় লোক- 
দিগ্রের দুঃখমোচনে যাবতীম্ণ সম্পত্তি নিয়োজিত করা প্রধান ধর্ম । 
গাঁ বিহারীলাল বাবু আহুলাদের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই 
প্রস্তাবে অনুমোদন করিঘা তাহাকে দ্বিতীয় উইলের আদর্শ প্রস্তুত 
করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি একখানি নূতন উইল 
প্রস্তুত করাইয়া বহুদশাঁ উকীল বাবুদিগকে দেখান, পরে এ আদর্শ উইল 
খানি বিহারী বাবুকে দেন। তিনি উহ্থাপাঠ করিয়া পরম আহলাদিত 
হইলেন। সন১২৭৭ সালের ২৫শে শ্রাবণ এ উইল ্র্তত করিয়া 
ফখারীতি রেজেষ্টরি ফরাইলেন। ইহার কিছুদিন পরে: বিহারীলাল 
বাবুর মৃত্যু হইলে এ উইলের অর্তানুসারে তাহার বনিতা শ্রীমতী 
কমলেকামিনী দেবী দাতব্য স্কুল, ডিশ্পেনসরি ও হামপাতাল জন্ত 
সন্১২৮৪ সালের ৫ই শ্রাবণ, ইৎ ১৮৭৭ সালে ২৯শে জুলাই, একলগ্ষ 
ঘাটি হাজার টাক! এঁ বৎসরের শেষ পর্যন্ত হছগলি জেলার কালেক্টার্রিতে 


২০৬ বিদ্যামার্থর-জীবন চরিত । 


আমানত করিলেন, এবং এর বর্ধ হইতে দাতব্য এনট্াঙ্স দ্থুল, ডিম্‌- 
পেনসারি ও হাসপাতালের কার্য আরত্ত হয়। এ কার্য অবাধে 
চলিয়া আমিতেছে। অপিচ দাতার উইল অনুসারে ভোগাধিকারী ও 
স্থলাভিযিক্ত অভাবে যাবতীয় সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট নিজ হাস্তে তত্বাব- 
ধানের ভার লইয়া দাতার ইচ্ছানুরূপ কার্য সকল নিপ্পুনন করিবেন। 
এবং এ বিষয় প্রিভি কৌনসেল পর্য্যস্ত যাইয়া শ্থিরীকৃত হইয়াছে। 
উইলের কোন অংশ রাহত কি পরিবর্তিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর 
মহাশক্স গরোপকারার্থে নিজ ধন ব্যয় করিতে যেরূপ কাতর ছিলেন 
না, অন্ত ব্যক্তিকেও সেইরূপ কার্যে ব্রতী করিতেও তাহার চেষ্টার 
ক্রটি ছিল না। ম্বতঃ পরতঃ পরোপকার ধেরূপ পরম ধর্ম, তাহ! বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই বিবরণটী 
বৈচিগ্রামনিবাসী বাবু গোকুলটাদ্ বন্থ মহাশয়ের প্রমুখাৎ অবগত 
হুইয়াছি। | 

সন১২৭৬ সালে শ্রাবণের শেষে অগ্রজ মহাশয় জননী দেবীকে 
কাশীবাস করিবার জন্ত প্রেরণ করেন। কিন্তু জননী দেবী কাশীতে 
পিভৃদেবের নিকটে কতিপয় দিবস অবস্থিতি করেন, তদনস্তর অন্থান্ত 
ভীর্ঘস্থান পর্ধ্যটন করিয়া পুনর্ববার কাশীতে স্মুপস্থিত হইলেন। মাতৃদেবী 
পিতৃদেবকে বলেন, এস্থলে এখন হইতে অবস্থিতি করা অপেক্ষা আমর। 
দেশে অবস্থিত করিলে অনেক অক্ষম দরিদ্র লোককে ভোজন করাইতে 
পারিব। দেশে বাস করিয়। প্রতিবামিবর্ণের অনাধ শিশুগণের আনু" 
কৃল্য করিতে পারিলে আমার মনের শ্বধ হইবে। আমার মৃত্যুর এখনও 
বিলম্ব জাছে, আমি আমার সময় বুঝিয়া আসিব। আরও তংকালে 
পিতৃদেবকে .স্পষ্জ করিয়া বলেন যে, আপনাকে এধনও অনেক দিন 
বাচিতে ছইবে, কায়িক অনেক কষ্ট পাইতে হইবে, এত তাড়াছাড়ি 
তীর্ঘস্থলে আগমন কর! যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। ফলতঃ আপনার মত 
আমাকে কায়িক কোনও কষ্টামভব করিতে হইবেক না। আমাকে আপ- 
নার পরলোকধাত্রা করিবার অনেক পূর্বেই পরলোক গমন করিতে 
হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। 


স্বাধীনাবস্থা। ২৪৪ 


জননী দেবী কাশীতে কয়েক দিবস বাস করিয়া পুনর্বার দেশে 
প্রত্যাগমন করেন। বাটীতে সমুপস্থিত হইয়৷ শ্রা্ধাদি কার্ধয সমাপনান্তে 
আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, ব্রাঙ্ষণগণ ও গ্রামস্থ লৌকদ্দিগকে ভোজন করাইলেন। 
'বাটীতে ধতদ্িন ছিলেন, ততদিন প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত পাক করিয়! 
দবরিদ্র্দিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং যত্সামান্ত আহার করিতেন। মোটা 
মলিন বস্ত্র পরিধান করিতেন। যে সকল অনাথ পীড়িত অগ্রজের দাতব্য 
চিকিংসালয়ে আসিত, তাহাদের শুজযাদিতে বিশিষ্টন্নপ যত্বুবতী ছিলেন। 
বাটীতে ষে সকল বিদেশীয় বালকবৃন্দ ভোজন করিয়া স্ুলে অধ্যয়ন 
করিত, মেই সকল বাঁলককে স্বয়ং পরিবেশন করিতেন। যে দিবস 
জননী স্থানাভ্তর যাইতেন, সেই দিবস ৰালকগণের ভোজনের দুবিধা 
হইত না। জননী বাটার ও বিদেশের বালক সকলকে সমভাবে পরি- 
বেশন করিতেন; কখনও ইতরবিশেষ করিতেন না। এ কারণ এ 
প্রদেশে সকলেই অন্যাপি জননী দেবীর প্রশংসা করিয়া থাকেন। দেশস্থ 
সকলে বলিয়া থাকেন যে, কত্রাঁ ঠাকুরাণীর & পুণ্যপ্রভাবেই বিদ্যাসাগর 
মহাশয় উহার গর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দেশের যে কোন জাতির গৃছে 
কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে বা কেহ মরিলে, জননী গান 
আহার পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের সঙ্গে রোদনে প্রবৃত্ত হইতেন। 
তিনি দরিদ্রগণকে ভোজন করানই প্রধান ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। 
যাহাতে অলবয়দ্ক! বিধবা বালিকার বিবাহ হয়, তিনি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ 
ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। অল্পবয়স্ক বিধবাকে দেখিলে নেত্রজলে তাহার 
বক্ষঃস্থল ভাসিয়! যাইত অনেকে বলিয়া থাকেন, অগ্রজ সমস্ত মাতৃগ৭ 
অধিকার করিয়াছেন। দ্াদাও এরূপ বালিকাকে বিধবা দেখিলে 
চক্ষের জলে প্লাবিত হইতেন। | 

১৮৬১ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় বেখুন বালিকাবিদ্যালয়ের সেক্ষে- 
টারি পদ পরিত্যাগ করেন। 


নারায়ণের বিধবাবিবাহ। 


সন১২৭৭ সালের ২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার অগ্রজ মহাশয়ের একমাত্র 
পুত্র জযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খানাকুলকৃঞ্জনগর নিবাসী শত্ৃচন্্র 
মুখোপাধ্যায়ের বিধবা তনয়া প্রমতী ভবমুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া- 
ছেন। অগ্রজ মহাশয় .বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, এতাবৎকাল উদ্যোগ 
করিয়া সর্ধস্বাস্ত হইয়া অন্থান্ত লোকের বিধবাবিবাহ দিয়া আমিতে- 
ছিলেন; 'আমাদের বংশে অদ্যাপি বিবাহের কারণ ঘটে নাই। এইজন্ 
সকল স্থানের লোকেই বলিত, বিদ্যাসাগর মহাশয় পরের মাথায় 
কাঠাল তাঙ্গেন; নিজের বেলায় ঠিক আছেন । এক্ষণে তাহার পুত্র 
নারাযণের বিবাহ হওয়ায় অগ্রজ মহাশঘ়কে আর কাহারও নিকট 
নিন্দার ভাজন হইতে হইল ন1। পাত্রীর জননী সারদাদেবী অতিশয় 
বুদ্ধিমতী। শ্বীয় কন্যার পুনর্ধ্বার বিবাহ দিয়া! নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীবাদ 
করিবার মানসে প্রথমতঃ আমার নিকট আগমন করেন। ইনিনিকম 
কুলীনের বংশোদ্তবা। কন্তার মাতুল চন্রকোণ। নিবাসী নীলরতন 
চট্টোপাধ্যায়। কন্তার প্রথম বিবাহ কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়দের বাটীতে হইয়াছিল। উক্ত সারদা দেবী তনয় সহ বীর- 
সিংহায় আমার বাটাতে আগমন করিয়। আমাকে উহার বিবাহের কথ! 
ব্যক্ত করেন। তাহাদিগকে আমার বাটাতে রাখিয়া! অগ্রজকে প্র মম্বাদ 
দিই। অগ্রজ মহাশয় অন্ত এক পাত্র স্থির করিয়া কিছু দিন পরে আমায় 
পত্র লিখেন, তুমি এঁ পাত্রীনহ পাত্রীর মাতাকে কলিকাতায় প্রেরণ 
করিষে। ইতি মধ্যে নারায়ণ বাবাজী কোন কার্যোপলক্ষে বীরসিংহায় 
আসিয়া বা খার্তাতে পরম প্রীতিলাভ করিয়া আমার নিকট নিজের 
বিষাহের অসিপ্রা় প্রকাশ করেন। কিন্ত জ্যেষ্ঠাবধূ দেবী প্রভৃতি এ 
বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করায় উ্য় পক্ষের মন্তব্য পত্র সহ এঁপাত্রী ও 
উহার মাঁতাকে কলিকাতায় অগ্রজের নিকট পাঠাইয়! দিয়াছিলাম। 
কছেক দিন পরে নারাঘ়ণও কলিকাতায় গমনকরে। পরে এই পরিণয় 
কায সম্পন্ন হইলে পর জ্যেষ্ঠা বধূদেবী পরম আব্লাদিতা হইয়াছিলেন। 
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সকলে কলিকাতায় উপস্থিত হইলে পর, উভয় পক্ষের সম্মতি ও 
আগ্রহাতিশয়ে পরম প্রীতি লাভ করিয়া পরিণয় কার্য সমাধা করাইয়া 
অগ্রজ মহাশয় আমাকে যে পত্র লিখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 
শ্রীশ্রীহরিং | 
শরণৎ। 

“শুভাশিষঃ সন্ভ-- 

২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবম্ুদ্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। 
এই সম্বাদ মাতৃদ্েবী প্রভৃতিকে জানাইবে। 

_ ইতি পুর্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে আমাদের 
কুটুম্ব মহাশয়ের! আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের 
বিবাহ নিবারণ কর আবশ্বাক। এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই ষে, নারায়ণ 
স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে 
করে নাই। যখন শুনিলাম সে বিধবাঁবিবাহ করা শ্থির করিয়াছে এবং 
কন্তাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন দে বিষয়ে সন্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধ- 
কতাচরণ করা! আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কর্ম হইত না। আমি 
বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ 
দিয়াছি, এমন শ্ছলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়। কুমারী বিবাহ 
করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম ন।। ভদ্রসমাজে 
নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারাঘণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাছ 
করিয়া আমার মুধ উল্দ্রল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র 
বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহ্‌ 
প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সংকর্্ম। এজন্মে ইহা অপেক্ষা 
অধিকতর আর কোনও সতকম্্ম করিতে পারিব তাহার দস্ত1ধন1 নাই। 
এবিষয়ের জন্য সর্বস্বাস্ত করিয়াছি এবং আবগ্ঠক হইলে প্রাপাস্ত স্বীকা-. 
য়ে পরাম্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য 
কথা। কুছুম্ব মহাশয়ের আহার ব্যবহার পরিত/গ করিবেন এই ভয়ে' 
যর্দি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাৰিবাহ হইতে বিরত 
করিতাম, তাহ! হইলে, আমা অপেক্ষা নরাধম জার কেহ হইত না। 
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অধিক আরকি বলিব সে স্বতঃপ্ররৃন্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে আমি 
আপনাকে চরিতার্থ জ্বীন করিয়াছি । আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস 
নহি, নিজের বা সমাজের মন্ধলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্াক বোধ 
হইবেক, তাহা করিব, লোকের বা কুটম্বের ভয়ে কদাচ সম্কুচিত হইব 
না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে সমাজের ভয়ে বা অন্ত কোন 
কারণে নারায়ণের সহিত আহার ব্যবহার করিতে যাহাদের সাহম 
বাপ্রবৃত্তি না হইবেক, তাহার! স্বচ্ছন্দে তাহ! রহিত করিবেন, মে জন্য 
নান্লায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেক এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও 
তজ্ভন্য বিরক্ত বা অসন্তষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায় এরপ বিষয়ে 
সকলেই সম্পূর্ণ স্বতস্বেচ্ছ, অন্তনীয় ইচ্ছার অনুবস্তাঁ বা অনুরোধের বশ 
বর্তা হইয়া চল! কাহারও উচিত নহে । ইতি ৩১শে শ্রাবণ। 
শুভাকাজ্কিণঃ 
শ্রীরশ্বরচন্্র শর্মণঃ | 

সন ১২৭৭ সালে ২র! ফাল্গুন কাশীবানী পিতৃদেবের পীড়ার সম্বাদে 
অগ্রজ মহাশয় অত্যন্ত উত্কণ্ঠিত হইলেন এবং অবিলম্বে বীরসিংহা স্থ 
মধ্যম সহোদর ও আমাকে পত্র লিখিলেন যে তৃরায় আমি কাশীষাত্র 
করিলাম। তোমরা জননীদেবীকে সমভিব্যাহারে করিয়া পত্রপাঠ মাত্র 
কাশী যাত্রা করিবে। আমি ও মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু স্থাক়রত্ব 
মহাশয়, অগ্রজ মহাশয়ের আদেশ পত্র পাইবামাত্র জননী দেবীকে 
সমভিব্যাহারে লইয়া বীরসিংহ বাটী হইতে কাঁশীধামে খাত্র। 
করিলাম। পিতৃভক্তিপরার়ণ অগ্রজ মহাশয় দুই সপ্তাহ কাশীতে 
অবস্থিতি করিয়। গএযা্দি কার্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকায় ক্রমশঃ 
আরোগ্যলুভ করিতে লাগিলেন। কাঁশীর মদনপুরা বাঙ্গালী টোলা 
মাতশ্বীপদদ ভট্টাচার্য্যের বাটী অতি সন্তীর্ণ ও জঘন্ত স্থান, তজ্ন্ত অগ্রজ 
মহাশয় সোগারপুরস্থিত সোমদ্বত্তের একটা প্রশস্ত বাটা ভাড়া করিলেন। 
মাতহ্ীপ্ ভট্রাচাধ্য দেখিলেন, ঠাকুরদাস বন্যোপাধ্যায় আমার বাচী 
পরিত্যাগ করিবেন; ইহার পুত্র বিদ্যাসাগর অন্ত বাটী ভাড়া! করিলেন। 
আমার বাটী পরিত্যাগ করিলে আর বিদ্যাসাগরের পিতার নিকট পূর্বের 
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নায় প্রাপ্তির আশ! রহিল না। ইহা দেখিরা মাতশীপদ পিতৃদ্দেবকে 
অনেক উপদেশ দিতে আরম্ত করিলেন। পিতৃদেব কাশীতে প্রাতঃকাল 
হইতে সমস্ত দ্রিবস কেদারঘাটে জপতপ সমাপনাস্তে দেবাঁলয় পর্ধ্য- 
বেক্ষণ পুর্ববক সন্ধ্যার সময়ে বামায় আগমন করিয়া পাকাদি কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিতেন। গৃহস্বামী মাতঙ্গীপদ্র ও তাহার পত্বী সকলই আত্মসাৎ 
করিত পৌরহিত্য-কার্ধ্-কলাঁপের সময় পুরোহিত মাতঙ্গীপদ হস্তে 
কুশ দিয়া কৌশল ক্রমে স্বর্ণ মোহর দক্ষিণ! লইয়া ক্রমশঃ যথেষ্ স্বর্ণ।* 
লঙ্কার প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। মর্ধি্া নানাপ্রকার ক্রিয়া করাইয়! 
বিস্তর উপায় করিতেন কিন্তু স্বতন্ত্র বাটাীতে বাসা করিলে এরূপ বশীভূত 
করিস গ্রহণ করিতে পারিবেন না, এজন্য উক্ত পুরোহিত পিতৃদেবকে 
নিজ্জনে বিস্তর উপদেশ দিয়া বলেন, তোমার পত্রী ও পুত্রগণ বাঠী 
পরশ্থান করুন। তীর্থ স্থানে স্ত্রী, পুর লইয়া গৃহী হইয়া অবস্থিতি 
করা অতি অকর্তব্য। তুমি আমার বাটাতে নিশ্চিন্ত হইয়া যেমন 
অবস্থিতি করিতেছ, সেই রূপই খাক। পুপত্রগণ নাস্তিক, উহাদের 
সংঅবে থাকা উচিত নয়। পিতৃদেব পুরোহিতকে উত্তর করিলেন, 
আমার পুত্র ঈশ্বর আমায় যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকে। সেই 
সংপুত্র আমার কষ্ট দেখিয়া পৃথক প্রশস্ত বাটাতে আমায় লইয়৷ গেলে 
যদি সন্ভষ্ট হয়, আমার তাহাই কর! কর্তব্য । এক্ষণে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, 
উপযুক্ত পুত্রের কথা রক্ষা করা আমার অবগ্ঠ কর্তব্য | ইহা বলিয়া 
পুরোহিত ও তৎ- পত্বীর উপদবেশে কর্ণপাত না করিয়া অগ্রজ 
মহাশয়ের সহিত নূতন ভাড়াটিয়া ভবনে গমন করিলেন। 

তংকালে কাশীস্থ দলপতি ব্রাহ্মণগণ বাসায় উপস্থিত হুইয়া বলেন 
যে আপনার পিতা কাশীতে অনেক প্রকার কার্ধ্য করিয়াছে । আমরা 
ইছার নিকট অনেক খাইয়াছি, অনেক টাকা ও তৈজস পত্রাদি সময়ে 
সময়ে গ্রহণ করিয়াছি । তোমার পিতা পরম ধার্মিক ও ক্রিয়াবান্‌। 
পিতৃপুণ্য প্রভাবে আপনি জগদ্ধিখ্যাত হইয়াছেন। আপনি আমাদিগকে 
৫৭ হাজার টাকা দান করিরা নাম ক্রয় করুন। ইহা শুনিয় অগ্রজ 
যহাশয় তাহাদিগকে উত্তর করেন, আপনারা পিতৃদেবের নিকট পাইয়া 
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থাকেন, তাঁহাকে বলুৰ, তিনি আপনার্দিগকে যেরূপ দিয়! থাকেন সেই- 
রূপই দিবেন, তাঁহার ব্যতিক্রম হইবে না। ইহা! শুনিয়া কাশীবাসী 
বাঙ্গালী দলপতিগণেরা বলেন, বড় লোক কাশীদর্শনার্থে আগমন করিলে 
আমরা তাহাদের নিকট যাইয়া বলিলেই তাহার! আমাদিগকে প্রচুর অর্থ 
দাঁন করিয়া থাকেন, তাহাতেই আমাদের কাশীবাস হইতেছে। তুমি নাম- 
যাঁদা লোক, তোমাকে অবশ্ত দান করিতে হইবে। ইহা ওনিষ্বা বিদ্যা- 
সাগর মহাশয় উত্তর করেন যে আমি কাশী দর্শন করিতে আমি নাই, 
পিড়ৃদর্শনের জন্য আপিয়াছি। আমি যদি তোমাদের মত ত্রাহ্গণকে 
কাশীতে দান করিয়! যাই তাহ! হইলে আমি কলিকাতায় ভদ্রলোকের 
নিকট মুখ দেখাইতে পারি না। তোমরা যত প্রকার দুক্বন্ম করিতে 
হয় তাহ! করিয়া দেশ পরিত্যাগ পূর্বক কাশীবাম করিতেছ। এখানে 
আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আমি তক্তি বাশ্রদ্ধা করিয়! বিশবেখর 
বলিয়া মান্য করি, তাহ! হইলে আমার মত নরাধম আর নাই। ইহ! 
শুনিয়! ত্রাহ্মণেরা বলেন, আপনি কি তবে কাশীর বিশ্বের মানেন 
নাই ? ইহা শুনিয়া দাদা উত্তর করিলেন, আমি তোমাদের কাশী বা 
তোমাদের বিশবেশ্বর মানি না, ইহ শুনিষ্বা কেশেল ব্রাঙ্গণেরা ক্রোধান্ধ 
হইয়া বলেন, তবে আপনি কি মানেন? তাহাতে অগ্রজ উত্তর 
করেন। আমার বিশ্বের ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও 
জননী দেবী বিরাজমান। দেখ জননী দেবী আমাকে দশ মাস গর্তে 
ধারণ করিয্ব! কতই কষ্ট ভোগ করিধবাছেন। বাল্যকালে আমাকে স্তনদুগ্ধ 
পান করাইয়া পরিবর্ধিত করিয়াছেন । আমার জন্য কতই কষ্ট 
ভোগ করিয়াছেন, কতই যত্ব পাইয়াছেন। আমি পীড়িত হইলে জননী 
আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কিষে আমি আরোগ্য লাভ করি, 
নিরস্তর এই চিন্তায় নিম হইতেন। পিতৃদেব কষ্ট স্বীকার করিয়া 
আমাকে লেখাপড়। শিখাইয়াছেন, বাল্যকালে অন্ন বস্ত্র দিয়াছেন। 
পিতামাতার আস্তরিক ঘৃদ্বেই আমি পরিবর্ধিত হইয়াছি। পিতা বাল্যকালে 
আমাকে স্কন্ধে আরোহণ করিয়া লেখাপড়। শিক্ষার জন্য কলিকাতা লইয়া 
গিদ্বাছিলেন। তথায় আমার পীড়া হইলে মলমুত্রাদি পরিষ্কার করিয়। 


স্বাধীনাবন্থ। | ২১৩ 


দিয়াছেন। হুতরাৎ এভাদুশ জনক জননীকেই আমি পরমেশ্বর জ্ঞান 
করি। সেইরূপই আমি শ্রদ্ধ। ভক্তি করিয়া থাকি। ইহাদের উভয়কে 
সন্তষ্ট রাখিতে পারিলেই আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। 
ইহাদিগকে অসনৃষ্ট করিলে বিশ্বেশ্বর ও অন্পূর্ণ। আমার প্রতি অসভ্ষ্ট 
হইবেন পিতা মাতাকে অনন্তষ্ট করিলে সকল দেবভাই আমার প্রতি 
অসন্তষ্ট হইবেন। দেখুন আপনারা শ্রান্ধের সময় কি বলিয়া থাকেন। 
অর্থাৎ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মনঃ পিতা হি পরমৎ তপঃ, পিতরি গ্রীতিমাপন্নে 
প্রীয়স্তে সর্বদেবতাঃ। 

ব্রাহ্মণেরা কিছু না পাইয়া ক্রোধান্ধ হইয়া প্রস্থান করেন। ১৫ই ফাল্তন 
অগ্রজ মহাশয় জননী দেবী, মধ্যম ও তৃতীয় সহোদরকে পিতৃদেবের 
শুশ্রষাপি কাধ্য নির্বাহের জন্য রাখিয়া! স্বশ্নৎ কলিকাতা গমন করেন। 
কয়েক দিনের মধ্যেই পিতৃদেব সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করেন। জননী 
দেবী ফাল্তন ও চৈত্র ছুই মাস কাল কাশীবাস করিয়া অগ্রজকে অনুরোধ 
করিয়া কয়েকটা নিরূপায়া হতভাগিনী স্ত্রীলোকের অন্নকষ্ট নিবারণ 
করেন। তাহাতে এ অশীতিবর্ধদে শীত স্্রীলোকের। পরম হুখে কাশী- 
বাস করেন। জননীদেবী ফাস্ভন, চৈত্র দুই মাস কাল কাশীবাস করিয়! 
বিষম বিহৃচিকারোগে আক্রান্ত হইয়া ১২৭৭ সালের চৈত্রের সংক্রান্তি 
দিবস স্বামী, পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্রাি রাখিয়া কাশীলাত করেন। 
জননীর মৃত্যুংবাদে অগ্রজ মহাশয় ষ্পরোনাস্তি শোকাতিভূত হয়েন। 
দিবারাত্রি রোদন করিয়! সময়তিপাত করিতেন। দ্শাহে যথাশাশ্ম কলি” 
কাতার অতি সম্গিহিত কাশীপুরশ্থ গঙ্জাতীরে চন্দনধেনু করিয়! ওর্ধদৈহিক 
শ্রাদ্ধকারধ্য সমাধ! করেন। শাস্ত্রান্সারে একবৎসর কাল শৌকচিহচ 
স্বরূপ নিরামিষ স্বহস্তে পাক করিয়া এক সন্ধা ভোজন করিয়া,শরীরধারণ 
করিতেন । চশ্পাদৃকা, আতপত্র, পালঙ্গ প্রভৃতি হুখসেবট (দ্রব্য ও বিষয়) 
গুলি এক বৎসরের জন্য পরিত্যাগ করিলেন। কয়েক যাস বিষয় কার্ধা 
পরিত্যাগপূর্ধ্বক নির্জনে উপবিষ্ট হইয়া রোদন করিতেন। পিতৃদেবের 
শক্জষাদি কার্ধ্য নির্ধাহার্ধে আমাকে কাশী পাঠান। জননী কাশীলাস 
করিয়াছেন, একারণ দাদা আপাততঃ কাশী যাইতে ইচ্ছা! করিলেন ন!। 


২১৪ বিষ্ঠাসাগর-জীবনচরিত। 


কাশীর বাঙ্গালীদলস্থ ব্রাহ্মণদিগকে কিছু দান করেন নাই, তজ্জন্য 
তাহারা শক্রতা করিয়! পুরোহিত মাতক্ষীপদ স্তায়র্নকে পৌরহিত্য কার্ধ্য 
নিপ্পন্ন করিতে নিবারণ করেন। হুতরাং পিতৃদেব রামমাণিক্য তর্কালঙ্কার 
মহাশয়কে নৃতন পুরোহিত শ্থির করিয়া গ্কীয় বাসায় স্থায়ী করেন। 
নচেৎ দলপততিরা নৃতন পুরোহিতকে ভয় দেখাইয়। ভাঙ্গাইয়া দিবেন। 
মধ্যে মধ্যে কার্ষ্যোপলক্ষে বেদপাঠী মহারাত্রীয় ত্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ 
করিয়। খাওয়াইতেন। জননীর মৃত্যুর পর অগ্রজ মহাশক্ প্রায় দুই 
বৎসর কাল কাশী গমন করেন নাই। 


বহুবিবাহ । 


অহুস্থত। নিবন্ধন অগ্রজ মহাশয় সন ১২৭৬1৭৭ ছুই বৎসরকাল স্বাস্থ্য 
রক্ষার মানসে প্রায় বদ্ধমানে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। তথায় দ্বেশ- 
ব্যাপক ম্যালেরিয়া জরের বিশেষ প্রাহূর্তীব প্রবুক্ত বদ্ধমান পরিত্যাগপুন্দক 
৭৮ সালের বৈশাখ হইতে কলিকাতার সন্নিহিত কাঁশীপুরের গঙ্গাতীরস্থ 
বাবু হীরালাল শীলের এক ভবনে মাসিক ১৫০২ টাকা ভাড়া দিয়া কয়েক 
বংনর অবশ্থিতি করেন। 

এই সময়ে কলিকাতাস্থ সনাতন ধর্্রক্ষিণী সভার সত্য মহাশয়ের! 
বছবিবাহের নিবারণ বিষে বিলক্ষণ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাহাদের 
নিতান্ত ইচ্ছা, এই অতি জঘন্য, অতি নৃশংস প্রথা রহিত হইয়া যায়। 
এই প্রথ! নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমানন! ও ধর্মের ব্যতিক্রম ত্টি- 
বেক কি না, এই আশঙ্কার অপনয়ন জন্য, সভার সভ্য মহোদয়ের ধর্ম 
শান্ত ব্যবসাস্ধী প্রধান প্রধান পণ্ডিতের মত গ্রহণ করিতেছেন এবং রাজ- 
দ্বারে আবেদন করিবার অপরাপর উদ্দ্যোগ দেখিতেছেন। তাহারা স্দ- 
ভিগ্রাক-প্রণোদিত হইয়া যে অতি মহৎ দেশহিতকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিয়াছেন, হয়ত সে বিষয়ে তাহাদের কিছু সাহাধ্য হইতে পারিবেক, 
এই ভাবিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নামক পুস্তক,মুক্জিত ও 


প্রচারিত করেন। ইহা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরে সন ১২৭৮ 
সালের ১লা শ্রাবণ প্রতিবাদী মুরশিপাবাদ নিবাসী ব্রযুদ্ত গঙ্গাধর কবিরত্ব, 
বরিশাল নিবাসী শ্রীযুত রাজকুমার স্তায়রত, শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরদ্ব, 
শ্রীযুত সত্যব্রত সামশ্রমী ও শ্রীমুহ তারানাথ তর্ববাচম্পতি মহীশয় 
প্রভৃতি কয়েক জন বিখ্যাত পণ্ডিত পুস্তক লিখিয়া প্রতিবাদ করেন যে 
বহুবিবাহ শীস্ত্রমম্মত শাঞ্বিরুদ্ধ নহে। হুতরাৎ দাদা তর্কবাচম্পতি 
মহাশয় প্রভৃতি প্রতিবাদীদের প্রকাশিত মত খণ্ডন করিয়। বহুবিবাহ ষে 
অতি জঘন্য, অতি নৃশংস ব্যবহার ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ, ইহ! হইতে অশেষ 
বিধ অনর্থ সংঘটন হইতেছে, সমুদয় দেখাইয়া যত্ব ও পরিশ্রম সহকারে 
শাস্ত্রোছুত বচন সমূহ সঙ্কলন করিয়। মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। 

শ্রীধূত তারানাথ তর্কবাচম্পতি মহাশয় দেশবিখ্যাত অধ্যাপক। 
ইনি পৃজ্যপাদ অগ্রজ মহাশয়ের পরম বন্ধু ও পরম আত্মীয়। ইহাদের 
পরস্পর বাল্যকাল হইতে সন্ভাব ছিল, ইহ! সকলেই অবগ্নত আছেন। 
এক্ষণে এতছৃপলক্ষে এরূপ যে মনাভ্তর ঘটিবে তাহা স্বপ্নের অগোচর। 
৫৬ বৎসর পুর্ধ্বে জন্য বহবিৰাহ নিবারণ মানসে ব্যবন্থাপক সমাজে 
যে আবেদন হয় তাহ] বাচস্পতি মহাশয় স্বয়ং আদে]পাস্ত পাঠ করিয়া 
স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহাতে সাধারণে বাচম্পতি মহাশয়ের 
প্রতি দোষারোপ করিতে পারেন কিন্তু এবিষষ় তর্ক বাচম্পতি মহাশয়কে 
জিজ্ঞাসা করার তিনি বলিলেন বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা, শাস্স্বিরদ্ধ ন 
হইলেও এই প্রথ। হইতে জগচ্তের নানাপ্রকার অনিষ্ট হইতেছে এবং 
আমাদের সমাজের ততদূর খল নাই যে সমাজ হইতে এই কুপ্রথা নিবা- 
রণ হইতে পারে এই কারণে রাজদ্বারে আবেদন সময়ে এ আবেদন পত্রে 
স্বাক্ষর করি। কিন্তু তা বলিয়া ইহা যে শাস্্রবিরুদ্ধ তাহা+ আনে বলিতে 
পারি না এই কারণে দাদার সহিত তাহার বিচার হয়। এই বিচারে 
অগ্রজ মহাশয় বহুবিবাহ শাস্দ্রবিরুদ্ধ বলিয় প্রতিপন্ন করেন। 

১৮৬৯ খ্বঃ অবে মলিাথের টাকা সহিত মেষদৃতের পাঠামিশিষেক 


মুন্দিত্ত করেন। 
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ও অভিজ্ঞানশকুত্তল নাটকের গ্বয়ং টীকা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত 
করেন । 

অগ্রজ মহাশয় জননীদেবীর মৃত্যুর পর অবধি দেশে আগমন করেন 
নাই, সত্য বটে, কিন্ত জন্মভৃমির লোকের হিতকামনায় দাতব্য চিকিৎসা- 
লয় স্থাপন করিয়! দিয়াছেন, ডাক্তারখানায় সকলেই বিনা মূল্যে ওষধ 
পাইয়। থাকেন এতদ্যতীত যে সকল ভদ্র কুলাঙ্গনা ডাঁক্তারখানায় না যাইয়া 
থাকেন ডাক্তার প্রত্যহ একধাঁর গ্রামের কি ভদ্র কি অভদ্র সকলের 
বাটীতে বিনাভিজীটে রোগীগণকে দেখিতে যাইবার ব্যবস্থা! করিয়াছি- 
লেন। ৭৭।৭৮৭৯/৮০ এই কয়েক বৎসর দেশ ব্যাপক ম্যালেরিয়া জরের 
্রাহুর্ভাব হইলে ডাক্তারখানার যেরূপ ব্যয় নির্দিষ্ট ছিল তদপেক্ষা চতু- 
€৭ বায় বাছুল্যের ব্যবস্থা করিলেন দরিদ্র রোগীগণ পথ্যের দরুণ সাগ 
মিছরী প্রভৃতি পাইত, অনাথ ব্যস্কিদিগের অন্নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়! 
ছিলেন। দেশন্ছথ যেসকল নিরূপায়দ্দিগকে মাসহর দিতেন তাহ! যথা 
সময়ে পাঠাইতে বিস্মৃত হন নাই। কেবল ম্যালেরিয়া নিবন্ধন বিদ্যালয়ে 
ছাঁত্রগণ উপস্থিত হইত্তে না পারায় অগত্যা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। 


কর্মটার। 

কলিকাতায় সর্বদ1 অবশ্থিতি করিলে দাদার শরীর হুস্থ হওয়া 
হুষ্বর কারণ প্রাতঃকাল হইতে নিরুপায় লোক আসিয়া কেহ চাকরীর 
জন্য কেহ শুপারিস পত্রের ভৃম্ক কেহ মাসহরার জন্ত কেহ কন্যার 
বিবাহের সাহাযা দান অন্ত কেহ বস্ত্রের জন্ত কেহ পুস্তকের জন্য কেহ 
ধিন! বেতনে পুত্র বা আতীয় স্বজন প্রভৃতিকে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়। 
দিবার ভন্থা সর্বদা! বিষনক্ত করিদ্বা ধাকেন, দ্বার অবারিত ছিল, লোকের 
গ্রবেশ নিবারণ জন্ত দ্বারে প্রহরি ছিল না যাহার বখন ইচ্ছা! বিনা 
অনুমতিতে ৰাটী প্রবেশ করিয্বা দেখা করিতে পারিত। অচরাচর বড় 
লোকের হারে যেষন প্রহরী উপস্থিত দেখিতে পাওয়া যার তাহার সে 
আড়ম্বর় ছি না। হুতেরাং প্রীতঃকাল হইতে রাত্রি নয়টা পর্ঘযত 
সর্বদ। নানাগ্রকারের লোক আসিয়! বি ব্ধিক্ধ। প্রাতঃকাল হইতে 
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" জমাগত অধিক লোকের সহ কথাবার্তা ও গঞ্জ করিয়া গ্াতিতে নিদ্র 
হইভ না হুতরাৎ উদ্রাময় হইয়া কষ্ট পাইতেন। ইত্যাদি কারণে 
আত্মীয় বন্ধু ও চিকিৎমকগণের পরামর্শাভুসারে মাওতাল পরগণার অস্তঃ- 
গাতী কর্ধুটারে রেলওযে প্রেমনের অতি সন্নিহিত এক বাঙ্গালা ঘর 
ক্রয় করেনঃ মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া কিছু হুশ্থ ধাকিতেন, এজন তথায় 
অবস্থিতি করিতেন, ক্রমশঃ তথায় প্রতিবানী নীঁওতালগণের সহিত 
তাহার উত্তমরূপ সন্ভাব ও পরিচয় হইয়াছিল, নাওতালদের মধ্যে 
অনেকে তাহার বাগানে মজুরি কার্ধ্য করিতে আমিত তাহাদের দৈনিক 
বেতন কিছু বেশী করিয়া দিতে লাগিলেন, ঈাওতালদের সংস্কার ছিল 
ষে বাঙ্গালীরা লোক ভাণ নয়, দাদার উদারত। ও দয়! দেখিয়া সকলেই; 
পরিতোষলাভ করিয়াছিল। স্থানীয় লোকের লেখা পড়া শিক্ষার জস্ত 
তথায় স্কুল স্থাপন করিয়াছেন, এই বিদ্যালয়ে আজ পর্যন্ত মাসিক কুড়ি 
টাকা বায় করিয়া আমিতেছিলেন। পুজার সময় কর্ধবটারের সাওতাল" 
দের জন্ত প্রতি বসর সহশ্র টাকার অধিক বনু ক্রয় করিয়! বিতরণ 
করিতেন। শীতকালে জঙ্গল প্রদেশে অত্যন্ত শীত হয়, সাঁওতালদের 
গ্াত্রে শীত বস্ত্র নাই দ্বেখিয়! প্রতি বংমর যথেই যোট। চাদর ও কম্বল 
ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন। শীতকালে যথেষ্ট কমলালেবু 
ও কললীথেজুর প্রভৃতি নানাপ্রকার উপাদেয় ভ্রব্য কলিকাতা হইতে ক্রয় 
করিয়া লইয়া! ঘাইতেন, এবং সাওতালদিগকে শ্বহুস্থে বিতরণ করিতেন। 
বদ্ধ এবং প্রধান প্রধান সাওতালদিগ্রকে নিকটে বসাইয়া এ সকল 
দ্রব্য খাওয়াইতেন। 

সন১২৭৯ সালের আযাঢ় মাসে অগ্রজ মহাশয়ের মধ্যমা হহ্তা 
প্রীতি কুমুপিনীদেবীর বিবাহ হয়। বর শ্রীক্ধোর নাধু টিটি 
নিবাস.কুজপুর) জেল! চব্বিশ পরগণা। 

অন১২৭৯ মালের মাধ মাসে কাশী হইতে আমার বাটী, টব 
বিশেষ আবগ্তক হইলে, অগ্রজ ম্ছাশয়কে পত্র লিখি, যে পনর দিবমের 
জন্য পিতৃদ্দেবর শুজযাধি কার্ধয নিষ্পঙ্ন করেন এরূপ কাহাকেও ধরণ 
করিবেন। পত্র পাইয়া ভিলি-ভাগিনের বেপীমাধব মুখোপাধ্যায়কে 


হ১৮ বিভ্ভামাগয়-জীবনচরিত | 


পাঠাইবার ছ্িয় করেন, এ সময় তাহার 'জোষ্ঠ জামাতা গোগালতঙী 
সমাঞ্গপতি ধহ দিন ছইতৈ কায়িক অন্ন্থ ছিলেন; ভজন ভাদা 
ভাহাকে ভগ ধায়ু পরিধর্তন মানসে ইধনগর পাঠাইযবাছিলেম। খা 
সপ্ূর্বপ ছুস্থ না হইক্স। কলিষ্কাতী শ্রপ্যাগমম ধরে, বেনী কাশী 
ধাইধেন গদিয়া, 'ক্লোপালচন্্র জর্জ মহশিয়কে বলেন আমিও ধেণীর 
সঙ্গে ফাশী ধাইব। এই অভিগ্রাত্ি ব্যক্ত করিলে দাদ! সম্মত হুসেন) 
জামাতা বেদীর সহিত কীশী গমন করেন। আমি উহাদিগকে রাধিধা 
২, খে মাধ কলিকাতা খাত্রী করি, তথায় ২৪ দিধস অবস্থিতি কিক 
দেশে গন্গম কছি। | 

ধস১২৭৯ সালে ২৬ মাধ 'অগ্রজের জ্যেঠ জামাতা গৌগাপচঞ্জ 
সমাজপত্তি বিশুচিষ্কা 'রৌগে জীত্র্তি হইয়া কাঁশী প্রান্ত হল। ইচ্ছা 
বৈনীমাধধ স্কা্গীতে ক্ষনমাত্র অবস্থিতি করিতে “ছা? মা ব্রি কলি- 
কাতীয় সংবদি লিখলে, দাদা শোঁকে 'অভ্িভূন্ঠ হইলেন। পরে আমাকে 
সংবাদ পিখিলেন ষে, পত্রপঠি শীত্রেই ফাপী খাইয়া 'বেশীকে পঠাইা 
দিবে। জাদেশ মন্ত্র গাইব! কাশী খাইখ। ধেশীকে কর্সিফাতাঁয় পঠান 
ইছুল। দাদা গোপাল ভাগাধার মৃ্ভার পর তাহার মাতা ভগিনী ও 
ভ্রাতফে কলিকাভক়্ি আনিয়া স্বতস্্র ধাটীভড়ি। করিয়া! বাঁরধিলেন ; এবং 
মিজ হইতে সমত্ত থ্যয় দিয়া তাহাদের রীতিমত তবীবধান করিতে 
লাগগিপেন, শ্রবং বিধবা তময়া মৎস্য ও রাস্তিকাশের অন্ন পরিত্যাগ 
করিলে, নিজেও কিছু দিনের জন্য ধর্ধপ ফরিলেম ; এবং ধন্যাঁর ন্যায় 
একাদশী করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে শ্রী বিধবা কন্যা 
হেমলতার পনুরোধে মংলা ঘরিজৈন এধং এ্রফাধশী করা বন্ধ 'করিলেন। 
এবং শী কন্যার ত্বক এবধপ ভাবে লালন পালন ও শিক্ষিত করিলেন 
থে উহার! পিতৃহীন হইয়াও উহাদিগকে এঁক দিদের জন্যেও কোন ফ্রেশ 
অনুভব করিতে 'হইল না। ভ্রবং ও করার দেবরের পাপন ও শিক্ষার 
বর্দোবস্ত ফরিপেন, শী কন্যাকে শোকে অভিভূত দৈথিয়া উহার সন্ত 
সাংসারিক ব্যায় নির্বাহের ও সত্কাবধানের ভার ফৈন। উদ্বধি 'আজ 
পরি সাংসারিক ফল বিধয়ের ভধাবধান করিস আসিতছেদ? এবং 
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দ্বাদার অভিপ্রায়ানুমারে ঘয়। দাশিপ্যাদিঘহ মংসারকারধ্যর তত্বারধান 
করায় দাঘার সমধিক স্বেছের ছাদ্বন চন, এবং দীন দরিজে প্রত্থতি 
ঘে সযস্ব লোক আসিত্ত ঘকলের ভক্তি ও শ্রদ্ার তান হইযাছিলেন। 


কাঁশী। 

জন১২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রারত্তে পিতৃদের অত্যন্ত পীড়িত 
ছল এই সংবাদ প্রণ্ডি মাত্রেই ক্পগ্রজ মহাশয় কর্থটার হইতে কাপীগয়ল 
ফরেন, কাশীতে তিনি প্রায় ছুই সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করেন, অনেক 
শুঞরষাদির দ্বার সম্পূর্ণকূপ আরোগ্যলাঁভ করেন। দাদার উপস্থিত 
সময়ে পিতামহীর একোদিষ শ্রাঙ্ধে মহারাত্রীত্র ত্রাহ্মণগণকে ভোজন 
করান হয়, শ্রান্ধকালে তাহার! বেদপাঠ করিয়া থাকেন, বেদপাঠ গুনি- 
বার জন্ত,জনেকে আমাদের বাসাদ্প উপস্থিত হইতেন।- দাদা ফেখ্সিলেন 
যে ভাহার! রাঙ্ধালী ব্রাহ্মণদের মত ভোজন করিতে করিতে উচ্ছিষ্ট দ্রর্য 
বস্ত্ে বন্ধন করেন নাই। ইহার! দোজনের সময় গ্রাকালে একবার 
সরুল্গে চীৎকার করিয়া! সঙ্গীতের সভায় গ্রুতি হুধরূর বেদ পাঠ করিয়ু 
ভোজনে প্ররৃন্ত হইলেন, ততকালে কাহাকেও কথা রহিতে দেখ! বায় 
নাই, আমাদের দেশীয় ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় যেরূপ গ্রেরলযোগ হয়, 
এখানে মে গোলের সম্পর্ক নাই, পাতে কেহ কোন দ্রব্য ফেলেন নাই, 
সকলের গা পরিক্ষার ইহা! ছেধিয়] দা পরম জাছলদিত হইলেন । 
ভ্োজনাস্তে আচমন করিয়া পান ও দৃক্ষিণাগ্রহণ সযর়ে কুতিকে বেমগাঠ 
করিয়! আশীর্বাদ করিয়! বাকেল। ক্যামর] য়েকপ দর্ষিগ! দিতায় দান) 
তদপেরণ কারক ঘক্ষিণার ব্যবন্থ! করিয়া বলিলেন, খাগাবী বৈশাখ ম]ঘে 
মাতৃত্রান্ধে ত্রা্থণ ভোক্গনের সময়ে কাশী আমির । তত মনমোহন 
তর্কালক্কার দাদার রাল্যরস্ু ও সহধ্যায়ীছিলেন । এজন তাহার জননী 
রিশেখরীদেবীকে দাদা মাত সন্থোধন করিডেন, তর্কালক্কারের গন্ধী মু 
ভাছার মনের হিল হইত ন! শুরা: সর্বদ1 বির ছই্হ একারণ তর 
লক্তারের ননী কুলিরাতায় বায়ু রাঁদক। বঙ্গ] মহাশয়ের 
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ভবনে আসিয়া দাদার নিকট রোদন করেন। তিনি তাহাকে 
অতি শীর্ণকার় দেখিয়া. অত্যন্ত চুঃধিত হইয়া বলিলেন, মা! তোমার 
উপযুক্ত সন্তান লোকাস্তরিত হইফ়াছেন। এক্ষণে তোমার বধূর সহিত্ত 
যেরূপ অসগ্ভাব দেখিতেছি, তাহাতে আপনার উহার সংঅবে থাকা 
বিধেয় নহে, আমি আপনার জীবদ্ঘশায় মাসিক দশ টাকা দিতে পারি, 
আপনি কাশীতে অবস্থিতি করুন। ইহা শুনিয়া তর্কালঙ্কারের জননী 
বিশ্বেশ্বরীদেবী আহ্লাদিত হয়! স্বতন্ত্র পাথেয় গ্রহণ পূর্বক কাশীবাস 
করিলেন। তথীয় সবলকায় হইলেন দশ বৎসর পরে পুনরায় দাদার 
নিকটে অতিরিক্ত টাকা লইয়া কথকথ। দিয়াছিলেন। তথায় ১৮ বত্সর 
থাকিয়। তর্কলঙ্কারের জননী কাশী লাভ করেন। 

ভূতপূর্বব সংস্কত কালেজের স্মৃতি শান্ত্রাধ্যাপক ভরতচন্র শিরোমণি 
মহাশয়ের গর কন্ত] বিশ্ব্যবাসিনীদেবী স্বীয় কণ্ঠের কথা ব্যক্ত করিলে 
অগ্রজ মহাশয় তাহার ক্লেশ নিবারণের জন্ত মাসিক ৪. টাকা মাসহরা 
বন্দোবস্ত করিয়। দেন, ইনি প্রায় দশ বৎসর মাসহরা পাইয়া কাশীলাত 
করেন। তরতচন্ত্র শিরোমণি মহাশয় এ সংবাদ পাইয়। তিনিও এ অনাথ! 
বৃদ্ধ। গুরূুকন্তাকে মধ্যে মধ্যে সাহাধ্য করিতেন। আমাদের দেশস্থ 
দীর্ঘগ্রামবামী চটোপাধ্যায়দের বাটীর দুহিতা বিদ্ধ্যবাসিনীদেবী, অন্্ান্ত 
কুলীনন্বামী অন্নবস্তর দেন না, একারণ কাশীবাস করিয়া ্রমসাধ্য কার্ধ্য 
করিয়া দিনপাত করিতেন । ত্রমশঃ বাদ্ধক্যনিবন্ধন কার্য করিতে অক্ষম 
হুইয়া দাদাকে বলেন, বাব! বিদ্ব্যাষাগর তোমার জননী আমাকে মাসে 
২২ টাকা করিযপা দিতেন, তাহার মৃত্যুর পর তোমার পিতা আমাকে আর 
দেন না; আমার বড় কষ্ট হইয়াছে অগ্রজ মহাশর এই কথা শুনিয়া 
মামিক ৩২ টাক] মাসহরা ব্যবস্থা করেন, ইনি দ্বাদশ বৎসর মামহরা 
পাইয়া রী করেন। " 

দাদার পরয় বন্ধু পরম ধার্দিক বাবু রা মি মহাশয়, রী 
নিবন্ধন শেষাবস্থায় কাশীবাস করেন। ইনি দবেশহিতৈষী বিদ্যোৎমাহী 
লোক ছিলেন, ইনি কাশীবাস করিয়া -ও সর্বদা লোকের হিতাকাজ্জায 
ব্যাপৃত ছিষেন। ইনি প্রাচীন চুষ্্র/প্য পুস্তক সকল সংগ্রহ করিয়া 
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কলিকাতায় প্রেরণ করিতেন। পূর্বে ধংকালে দাদী কলিকাতায় রাঁজ- 
কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন, ততকালৈ কলিকাতা সভাবাজারস্থ রাজবাটী 
যাইয়া বাবু অনৃতলাল, বাঁনু আনন্দকৃষ্ঃ ও শ্রীনাধ বাবুর সহিত পর়ীমর্শ 
করিতৈন। কাশীতেও 'অমৃত বাধুর সহিত পরীমর্শ করিতেন উজ্ত। 
মহাশয়ের অগুরোধে তাহার অনুগত শ্রীযুক্ত তারাকাণ্ত বন্যোপাধ্টায়কে 
মাসিক ৪২ টাকা, আর বাপুর্দেধ শান্্রীকে মাসিক ২২ টাকা মাসহরা 
প্রধান করিয়া আসিতেছেন, ইহারা উভয়ে এ পর্ধ্যত্ত জীবিত আগেন। 

পিতৃদেবের কেগার খাটের আত্মীয় অশিতিবযাঁ় রাধানাথ টক্র- 
বন্তাকে মাসিক ৩২ টাকা মাসহরার বন্দোবস্ত করেল, কেক বংসর 
যথাসময়ে টাকা গাইয়্। কিছু দিন হইল ইনি কাশীলাত করিঘাছেম। 

জননীদেবীয় অনুরোধে পিভৃদেবের: পিতশ্বসাঁর দুহিত1 নিস্তারিণী 
দেবীকে মাপিক ৪২ টাকার ব্যবস্থা করেন, ইনি প্রায় ত্রয়োদশবর্ষ টাকা 
পাইয়া কাশী প্রান্ত হন। 

পিতৃদেধের পুরোহিত রামমাণিক্য তর্কালগ্ষকার মহাখয়কে মাসিক 
১০২ টাকার ব্যবস্থা করিয়া পরে ঘধর্ব হইলে আর ৫ টা দৃ্ধি 
করিয়া দেন, ইনি প্রায় পনর বদর টাকা পাইয়া ইহলোক হইতে পর- 
লোকে গমন করেন। 

_ পিতৃদেষের বেদপাঠী পুরোহিত চিন্তামণি ভট্টকে মাসিক শ২ টাক। 
মাসহর| দিয়া খাকেন। এইরূপ অনেকের মাসহরার ব্যবস্থা করিতেন। 

দাদ! স্বাস্থ্য রক্ষার জন্ত পদত্রজে প্রত্যহ পরাতে ও সায়ংকালে প্রায় 
ছুই ক্রোশ ভ্রমণ করিতেন। ভ্রমণ করিতে যাইবার সময় সঙ্গে ২১1২২ 
টাকার মিকি, হুষ়্ানি, ও আধুলি লইতেন। পথে অনাধ, কুষ্ঠরোগী 
কাণা, খঞ্জ, কালা, কর্ণ দেখিলেই অবস্থাহ্সারে গন, ফরিতেন। 
বাদায় ধে সকল বৃদ্ধ ও দীন ব্যক্তি ও ভদ্রক্লাঙ্গমার! এবং খে সঞ্চল 
বৃদ্ধা সাম্গণৎ করিতে আসিয়া কষ্টের কখা আবেদন করিতেন, তাহাদের 
প্রত্যেককে ২. টাকা এবং এক এক জোড়া বস্ত্র প্রধান করিতেন । 
যে কয়েক দিবস কাশীতে অবস্থিতি করিতেন, প্রাতে পিতুদেতের গাকাদি 
কাধ্য স্বহতে নির্বাহ করিতেস। ধাল্যকালে দাদ] শব পাফাদি কাঁধ 
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নাছর্ব করিয়া লেখাপড়। শিক্ছ! করিতেন 7 বাল্যকীলের আভ্যায 
অদ্যাপি বিশ্বৃত হইতে পারেন নাই। কামীতেও পাকাদি কার্য সমাধ! 
করিয়! পিড়দেবের ভোদ্বনাত্ে পিতার উচ্ছিষ্ট পাত্রে প্রঘাদ গাইতেন 
তোজনাঘ্বে আমি পিত্বদেবকে মহাভারত শ্রবথ করাইতাম। কি দাদা 
যে কয়েক দ্বিবস থাকিতেন ঘেই কেক দিবস তিনি স্বয়ং মহাভারত 
শুনাইতেন। সন্ধ্যার পর দাদ পিতৃদেবের প্রমুখাৎ পিতামূহ, প্রপিতাযহ, 
মাতাম্‌হ প্রভৃতির রীতিনীতি ও গল্প এ্রবণ করিতেন। ইহা সাধারণের 
নিকট প্রকাশ করিবার মানয়ে আমায় আদেশ করেন যে, গিতৃদেৰ 
সম্পূর্ণ হুস্ছথ হইলে তুমি পুর্র্ব পুরুষগণের নাম, ধাম, আচার, ব্যবহার, 
রীতি নীতি প্রতৃতি অবগত হইয়া আমায় পিখিয়! পাঠাইরে। নানা 
কার্ধ্যে ব্যাপৃত থাকায় অগত্যা উহ্ঠাক্কে কলিকাতায় যাইতে হইত? তথায় 
ঘাইঘ্না নিশ্চিত্ত থাকিতে পারিতেন না। পিতৃদ্দেব আনারষ, চান্তা। 
ছোট উচ্ছে, প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য ভাল বাসিতেন, কাশীতে এ মরুল 
দ্রব্য হুপ্প্রাপ্য বলিয়া দাদ! সময়ে সময়ে কলিকাতা হইতে এ জমস্ত 
ভ্রব্য পাঠাইতেন। 

অন৯২৮১ মালে অগ্রহায়ণ মাসে অগ্রজ মহাশয় উদরাময় ও শিরঃ' 
পীড়ায় অত্যন্ত ক্লেশান্ুভব করিয়াছেন। সেই সময়ে স্বাস্থ্য রক্ষার অন্ত 
কাণপুরে গঙ্জাতটুরে বাটী ভাড়। লইন্বা অবস্থিতি করেন। ডথায় রুয়েক 
মাষ অবশ্থিতি করিয়া সম্পূর্ণ রূপ আরোগ্যলাভ করেন । এবং তথা হইত্বে 
লক্ষৌ সয়ে মন করেন। তথায় বারু রাহ্বস্ৃম্মার সর্ববাধিকারী 
অহাশলের বাসার রুয়েক দিন বাপন করিয় প্রশ্থাগে গয়ন ররেন, তথায় 
ফতিপদ দ্িবম অতিবাহিত করিয়। চৈত্র মাসের পেষে বাবু রাদকৃক 
বন্যোপাধ্যায়ের ছুইটি পুত্র সহ ফালীধামে প্রত্যাগমন করিলেন। দা! 
কাশীতে যখন ধাকিতেন গ্রারই হবন্ং দশাখমেধের কাটে বাজার করিতে 
ঘাইতেন। তন আ্বনেকে বলিডেন চাক্কর বায়! থে কাজ সমাধা হইরে 
দিগের লঙ্জ। বোধ হয়। দাদা বলিলেন তবে জাপনারা পথে আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। পিতার ম্ন্জ বাদার করিতে কষিয়াছি 
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ইহাতে আমি গয়ম জন্ভোধলা্ভ করিয়া থাফি। খাহাধ়া শী গারেন 
তাহারা চাকবের দ্বাপাই এ সকল ফাজ করিম্া খাকেন। আমি ধিধয় 
কর্ে লি না ধাকিলে এখানে গিরগুর খাকিয়া পিতার চরণ সেবা করিয়া 
আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতাম । 

সন১২৮১ জাঁপের বৈশাধ মাসে জনমীদেবীর একোদিট্ শ্রার্ধোপ- 
শঙ্ষে অহারাহীক বেদপাঠী ব্রান্মণন্ষিমকে নিমন্ত্রণ ধরা হয়? নিমগ্রিত 
ব্রাঙ্গণেরা সম্গাগত হইলে কুতীকে স্বয়ং ব্রাহ্মণগিণের পাদপ্রক্ষালন করিয়! 
দিবায় প্রথা খাকায় আমি এ কাধ্য সমাধা! করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, গাদা 
ইহা দেখিয়া বলিলেন তুমি একাই কি একাধ্য ঘিষ্পন্ন করিবে ? আমি কি 
ফেহ নই। এই বলিক্বা ধা! এ সকল ব্রাঙ্গণ্ের পা ধোয়াইন্সা দিতে 
লাগিশেন। গ্রবং প্র সকল ব্রাঙ্গণদের মধ্যে ২৪ জলের পায়ে খা থাক্ষা- 
প্রযুক্ত তাহাতে পূজ নির্গত হইতেছিল, তাহা দেখিত্বাতড তিনি কিছুযাত্র 
গঘ্বণাবোধ ক্রেন নাই। অপরাপর বর্শকগণ দেখিয়া জআশ্চর্ঘযান্বিত হইয়া 
বলিয়াঁছিলেন, এক্সপ মাতৃভক্তি অপর কোন সন্ান্ত লোকের দৃষ্ট হয় না। 

কলিকাতা নিবাসী বায়ু শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় জালিম্মাতী অপরাধে 
অভিযুক্ত হইয়া দোঁধী সাব্যন্ত হছন। গুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নার 
অর্ভান্ট ওরেন্স তাহার প্রতি দ্বীপান্তর প্রেরণ ণ্াজ্ঞাগ্রান সথগ্সে 
ষাঁবতীয় বক্গবাদীদিগকে জালিয়াত মিথ্যা সাক্ষী গ্রন্থত্ি বলিয়া পোঘা- 
নোপ করেন ও মান! টু বাক্য প্রয়োগ করেন; তাহাতে অগ্রজ মহাশয় 
কলিকাতা বাদী ন্যুদাধিক পচ সহত্র সন্ত্রান্ত কৃতবিষ্ব্য ভদ্রলোক দিকে 
এক ধোগ করি! আর্‌ রাজা রাখীকান্তদেবের বানু বসিয়া স্থিরভাবে 
কথাবার্ভার শর কার্ধ্যশেষ করিয়া সফলের সহ প্রক যোগে গযধাতত 
লিখিয়া স্বাক্ঠর করিলেন ও ফযাইলেম, এবং ঠীদরধান্ত গর (জনৈরণেয 
মারফতে বিলে ট্টেট সেক্রেটারির পিকট পাঠাস এ ধা 'অহ্সান্গে 
স্টেট মেব্রেটারি 'গধ্ণর জেবেয়পকফে লিখেন যে, আপনি জার এর্ডান্ট 
ওরেক্সকে সাবধান রিয়া দিবেন "অতঃপর যেন এরপ ্অন্ঠায় কার্ধ আর 
নাকরেন। বজদেণে দাই এফ যোগে পধপ্রাপক ইয়েস । আমার 
কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্র বলদেটাপাধ্টাযের প্ররু্খাৎ অবগত হইাষ। 
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এ সয় কলিকাতা দংস্কৃত রলেজের প্রফেসার পণ্ডিত হ্বারকানাধ 
বিধ্যাভুষণ ্হাশয় বাস্ধপরিবর্তন মানলে কাশীধাম জাগমন করিয়াছিলেন 
দাদার সহিত তাহার বিশেষ আত্মীয়তা দেখিয়া বাঙ্গালী দলসংক্রাস্ত 
ব্রাহ্মণের তাহাকে অনুরোধ করেন যে বিদ্য।মাগরের সহিত গ্সামাদের 
মনাস্তর হইয়া ছিল তাহা আপনি মধ্যস্থ হইয়া! মীমাংসা করিয়া দেন। 
দলস্থ বাজালী ব্রাহ্মণদের অনুরোধে তিনি দাদাকে বলেন, কাশীবাসী দলম্থ 
ব্রাহ্মণদের মহিত আপনার বিরোধ মীমাংসা হইলে আমি গরম সুখী 
হইব। ইহা? শুনিয়া দাদা উত্তর করিলেন। কাশীর ভিক্ষুক, প্রতারক 
ব্রাহ্মণদের জহিত আমাকে কি নিপ্পন্তি করিতে হইবে, পিতৃদ্দেব এখানে 
বাম করিবার মানসে আগমন করেন নাই, এখানে মৃত্যু কামনায় আমিয়া 
ছেন। কাশীস্থ দল সংক্রান্ত ব্রাহ্মণেরা আমায় ভয় দেখাইয়া প্রচুর অর্থ 
চাছেন, তাহ! লা দেওয়াতে ভয় দেখাইয়) আমায় জব করিবেন বলিয়া 
খাকেন। এবং পুরোহিত মতজীপদ স্যায়রতুকে ভয় দেখাইয়া ত্যাগ 
করাইন্নাছেন। একাঁরণ রামমাণিক্য তর্কালস্কার মহাশয়কে পুরোহিত নিযুক্ত 
করা হইয়াছে । কাঁশীর হুবৃত্তগণকে আমি ভালরূপ চিনি, ইহারা কাশীতে 
সমাগত ব্যাক্তিদ্িগকে যথেস্ছক্ধপে উত্পীড়ন করিয়া থাকেন। কিন্ত 
উহ্থারা বাহাই করুন না কেন আমি কাহারো অনিষ্ট করিব না। এক্ষণে 
তাহারা ষদি স্বীকার করেন যে আমর! অন্যায় কার্ধ্য গুলি করিব না! তাহ! 
হইলে উহাদের সহিত আমার নিপ্পত্তি হইবে। আর তাহাদের সহিত 
আগার কি সম্পর্ক আমি দান.করিব তারা গ্রহণ করিবেন এই সম্পর্ক । 
এখানে পিতৃদেব কারু্যাপলক্ষে মহারা্রীয়বেদপাঠী ব্রাঙ্মণদিগ্কে নিমন্ত্রণ 
করিব! ধাকেন, ইঞ্ছাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া আমার শ্রদ্ধা ও ভক্ষি 
জনিয়াছে, কিন্ত, আমাদের বাজ্াল। হইতে যেসকল বাঙ্গালী ত্রাহ্মণ কাশী 
বাস করিতেছেন তন্মধ্যে জনেকেই ভিক্ষুৰ ও অনেকেই চুদছি যা শক্ত, 
ধর্মাধন্্ম জান পুন্ত ও মূর্খ, শাস্ত্র: মহারাধ্রীর় ব্াহ্ধশঙ্গণ খাকিতে ই 
দিশকে কেন জামার শ্রদ্ধা ও ভরি' জনিবে। | 

 স্মগ্রজ হাশর এক' দিস কথা প্রদনে পিতৃদেবম্হাশয়ফে হলেন 
এতাব* কাল ভাড়াটিয়া-বাটীতে কলিকাতায় 'অবস্থিতি করিতেছি) কলি- 
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কাতার বাটা না করিবার তাৎপর্য এই যে, ষদি বীরসিংহ জন্মভূমি বিস্মৃত 
হই। এক্ষণে কলিকাতায় নিজের বাটী না করিলে সময়ে সময়ে 
এই এক মহৎ কষ্ট হয়, যে কতকগুলি পুস্তকের সেলফ আছে মধ্যে 
মধ্যে এক বাটী হইতে অপর ব'টাতে লইয়া যাইতে অনেক ক্ষতি ইইয়া 
থাকে ইত্যাদি কারণে স্থান ক্রয় করিয়া বাটা প্রস্তত করিতে ইচ্ছা করি, 
আপনার মত কি, তাহাতে পিতৃদেব বলিলেন তুঘি পুস্তক রাখিবার উপ- 
লক্ষে বাটা প্রস্তুত করিবে এ সংবাদে পরম সন্তোষ লাভ করিলাম, ত্বরায় 
বাটা প্রস্তুতের উদ্যোগ কর। দাদা পিতৃদেবের বিন! অনুমতিতে কধন 
কোন কাঁধ্য করেন না। 

দাদ! এক দিবম কথা প্রসঙ্গে পিতৃদেবকে বলেন আয়ের ভাস হই- 
যাছে যাহাদ্দিগকে যাহা দরিয়া থাকি তাহা বন্ধ করিতে পারিব না ইত্যাদি 
নানা কারণে বড় ছুর্ভাবন! হইয়াছে ইহ! শুনিয়া! পিতৃদেব, আমি ও বাবু 
অম্বতলাল মিত্র, আমর! তিন জনেই বলিলাম যাহাকে যাহা দিয়! ধাকেন 
তাহার কিছু কিছু কম করিয়া দেন। ইহ! ওনিয়া দাদা বলেন, কেমন 
করিয়া তাহাদিগকে কমের কথা বলিব আমর বলিলাম পিতৃদেবকে মাসে 
৬০২ টাকা পাঠান, অতঃপর ৪০২ চপ্লিশ পাঠাইবেন ভ্রাতৃবর্গের প্রত্যেককে 
মাসিক যাবজ্জীবন ৭*২ টাকা দিবার স্ীকার আছেন, ঘতদিন আপনার 
আযমের লাঘব থাকিবে ততদিন আমাদের প্রত্যেককে মাসে ৪০২ টাকা 
দিলে চলিবে। এই হিনাবে যত লোককে মাসিক যাহা দিয়া থাকেন, 
সকলেরই কমাইয়া দিবেন। ফর্দের শিরোভাগে আমাদের নাম দেখিলে 
কেহ আপনাকে বিরক্ত করিতে পারিবেন না, যখন পিত1ও ভ্রাতার কম 
হইল, তখন তাহার! কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না। সেই সময় 
আমাদের সকলেরই মাসিক বৃত্তি কমিয়াছে কিন্ত আয়, বৃদ্ধি হইলে 
আমার মাসিক ৪০২ টাকার পরিবর্তে ৬* টাকা দিয়া আমিডেছিলেন। 
আয়ের কম হইবার কারণ লিজ্ঞামা করিলে বলিলেন বর্তমান ছোটলাট 
কাম্বেল সাহেবের সহিত আমার মনাস্তরের কারণ এই যে কলিকাতা 
সংস্ক কলেজের গ্ৃতি শান্ত্রাধ্যাপকের পদ পাইবার সময় আমার সহ: 
পরামর্শ করিয়া আমার উপদেশের বিক্লন্ধে এ পদ উঠাইবার আন্চা পদ” 
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এবং প্রকাশ করেন যে, এবিষয় তিনি আমাদের সহ পরামর্শ করিয়া কার্য্য 
রিয়াছেন কিন্ত আমি ইহা দ্বার। সাধারণের ক্ষতি ও নিজের অপবাদ 
দেখিয়া এ বিষয় প্রকাশ করায় তাহার সহ মনান্তর হয়। এই কারণে 
শিক্ষা বিভাগে আমার পুস্তকের বিক্রয় কমিয়া যাওয়ায় আয়ের অনেক 
হাস হুইয়াছে। 

এক দিন কথাপ্রমঙ্গে পিতৃদেব মহাশয় ব্যক্ত করেন তোমার প্রতি 
বাল্যকালে আমি সামান্য ব্যয় করিয়াছি; কিন্ত তুমি আমার জন্ত বহুব্যয় 
করিতেছ, তজ্জন্ত আমি মানসিক হুখান্গভব করিয়। থাকি । কোন বিষয়ে 
আমার কোন কষ্ট নাই। তুমি আমার বংশে রাম অবতার হইয়াছ বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না, তুমি ধন্মশীল, সত্যপরায়ন, পিতৃভক্তি পরায়ণ, কেবল 
আমার মনে সামান্ত একটু কষ্টান্ুভব কখন কখন হইয়া থাকে, ইহা! 
শুনিয়! দাদা বলিলেন কি তাহা ব্যক্ত করুন। সাধ্য হয় অবশ্য তাহা 
সম্পাদন করিতে ক্রেটী করিব না। পরে পিতদেব বলেন তোমার 
কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান সে পড়াগুন| ত্যাগ করিয়া বনে বনে পরিভ্রমণ 
করিয়া থাকে, এই আমার আত্তরিক ছুঃখের কারণ, তাহাকে ও তাহার 
পত্ধীকে এখানে পাঠাইতে পারিলে আমি পরম হুধী হইব। ইহা শুনিয়া 
অগ্রজ বলিলেন, আমি যাইয়া তাহাকে পত্র লিখিযা কলিকাতায় আনা- 
ইয়া পাঠাইবার চেষ্টা করিব, আপনিও তাহাকে এখান হইতে পত্র 
লিখুন। পরে পিতৃদেব বলিলেন, শুনিতে পাই তাহার অনেক ণ 
আছে, তাহা! পরিশোধ করিয়া পাঠাইবে এই কথ। শুনিয়া! দাদ বলিলেন 
ইতিপুর্ব্বে একবার তাহার যথেষ্ট ধণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইয়াঁছে। 
ততৎকালে তাহাকে কোন কর্মের ভার দিব বলিয়াছিলাম সে কোন কর্ে, 
লিশব ধাকিতে ইচ্ছা! করে নাই। কয়েক দিবস কাশীতে অবস্থিতি করিয়া 
কর্মটারে শ্রত্ঠাগমন করেন, তথায় ৮১৭ দিন থাকিয়া হি গমন 
করেন। 

সন ১২৮২ সালের ৩০শে আধা মঙ্গলধার অগ্রজ মহাশয়ের তৃতীয় 
কন্ত। বিনোদিনী দেবীর বিবাহ হয়। বর বাবু হু্যকুমার অধিকারী। ইনি 
২১ বৎসর বয়সের সময় হেষারস্থুলের শিক্ষকতা! কার্ধ্যে নিযু্ষ ছিলেন, 
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বিবাহের পর অগ্রজ মহাশয় হধ্য বাবুকে &ঁ গদ গরিত্যাগ করাইয়! 
মেট্পলিটানে ফ্েক্রেটারী পদে নিযুক্ত করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, 
এবিষয়ে হৃর্ধ্য বাবু প্রথমতঃ অসন্্তি প্রকাশ করেন অনেক বাদানুবাদের 
পর দ্বাদার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া ও অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া দাদার 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। হেয়ার স্কুলের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া মেট- 
পলিটানে সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হইলেন। ্‌ 

১৮৬৫ সালের উত্তর পাড়ায় গাড়ী হইতে পড়িয়া যকৃতে আতাত 
লাগায় যে বেদন| হইয়াছিল ভাহ| সম্পূর্নরূপ ভাল হয় নাই, মধ্যে মধ্যে 
এ স্থানে বেদন| হইয়া থাকে এক্ষণে তাহা প্রবল হইয়া উঠিল, অত্যন্ত 
যাঁতনায় অভিভূত হইলেন, অগ্রজের আত্মীয় ডাক্তার বাবু হুরধ্য কুমার 
সর্বাধিকারী মহাশয় ধত্ব পূর্বক চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিছুতেই 
রোগের উপশম হইল না। ক্রমশঃ যাতনাঁর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তত্ব 
প্রযুক্ত বাঁসাবাটী পরিত্যাগ করিয়া শুকিয়া স্রীটে তীহার পরম বন্ধু বাবু 
রাজকৃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে যাইয়া অবশ্থিতি করেন, তিনি ও তাহার 
পুত্র হবরেন্্র বাবু প্রভৃতি ও ভাগিনেয় বেণীমাধব ও ভ্রাত্ জামাত নীল- 
মাধব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি শুশ্রষা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ডাক্তার 
বাবু হূর্য্যকুমার সন্নাধিকারী মহাশয় তৎকালের এবং বিধ্যাত ডাক্তার 
পাঁমর সাহেব মহোদয়কে রোগ নির্ণষ করিতে আনয়ন করেন, তাহাতেও 
সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই অত্য, কিন্ত যাতনার অনেক 
হাস হুইয়াছিল,অবশেষে দাদার পরম বন্ধু ডাক্তার বাবু মহেল্রনাথ সরকার 
মহাশয় প্রায় এক মাঁস কাল চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তহাতেই স্পর্ণরূপ 
আরোগ্য লাভ করেন। হুশ্থ ও প্রকৃতিত্থ হইয়া! পিতৃদেবের আদেশ 
প্রতিপালন জন্ত কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান ও তত পত্বীকে আনাই্যা কাশীতে 
তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং উহার সমস্য খপ পরিশোধ করিয়া 
দেন। ঈশান পরিবার সহ সন ১২৮২ সালের ১৩ই শ্রাবণ কাশাতে উপ- 
স্থিত হইলেন। ইহাকে তাহার শুশ্রাধাদি কার্ষ্যে নিষুজ করিয়া! আমি 
কর্তটারে দাদার সহিত সাক্ষাৎ করি, কয়েক দিবস তথায় থাকিয়া 
দেখিলাম তিনি 'অব্যারপি স্পূর্ণ্ণ সবলকায় হইতে পারেন নাই 
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তথাপি দাদা প্রতঃকাল হইতে বেল! দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত নাওভাল রোগী- 
দিগকে হোমিও প্যাথি মতে চিকিৎসা করিয়। থাকেন এবং পথ্যের জন্তু 
সাণু, বাতাসা, মিছরী প্রভৃতি নিজ হইতে প্রধান করেন। ভোঁজনের 
গর বাগানের গাছ পর্ধ্যবেক্ষণ করিতেন আবশ্যক মতে এক স্থানের চার! 
গাছ তুলাইয়। অন্য স্থানে বসাইতেন। পরে পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ 
করিতেন, অপরাহ্ন পাঁড়িত নাওতালদের পর্ণকুটারে যাইয়া তত্বাবধান 
করিতেন। তাহাদের কুটারে যাইলে তাহার! সমাদর পূর্ব্বক বলিত তুই 
আমেছিস, তাহাদের কথ! অগ্রজকে বড় ভাল লাগিত, আমায় তৎ্কালে 
বলেন বড়লোকের বাটাতে যাওয়া অপেক্ষা এ সকল লোকের কুটারে 
যাইতে আমায় ভাল লাগে, ইহাদের স্বভাব ভাল ইহার! কখন মিথ্যাকথ। 
বলে ন। ইত্যাদি কাঁরণে এখানে থাকিতে ভাল বাসি। পরে আমায় বলেন 
যে বীরসিংহাবিদ্যালয় দেশব্যাপক ম্যালেরিস়া! জরের প্রাহুর্ভাবপ্রমুক্ত কিছু 
দিনের জন্য বন্ধ হইয়াছে । কারণ জিজ্ঞাসায় উত্তর করিলেন ম্যালেরিয়া 
জর নিবন্ধন বিদ্যালয়ের কয়েক জন শিক্ষকের মৃত্যু হইয়াছে দেখিয়া 
ভগ় প্রযুক্ত হেডমাষটার বাবু উম্াচরণ ঘোষ রিপোর্ট দেন যে, তিন শত 
ছাত্রের মধ্যে কোন দিন ২ জন কোন দিন ৩ জন উপস্থিত হয়, উহারা 
ক্ষণেককাল বেঞ্চে বসিয়া জরে কাপিতে কাপিতে শয়ন করিত,এরূপ অব" 
স্থায় এত অধিক ব্যয় করিয়! বিদ্যালয় রাখা যুক্তি সঙ্গত নয়। এ অবস্থায় 
কোন্‌ শিক্ষকই তথায় যাইতে সম্মত নন। সকলেই ভয়ে ব্যান্ুল। হেড 
মাষ্টার ও দ্বিতীয় মাষ্টার রোগে আক্রান্ত হইয়! চিকিৎসার মালসে কলি- 
কাতায় আমিয়াছেন। তাহাদিগকে পুনর্ধার যাইতে অনুরোধ করি- 
লেও তাহার! ভয়ে যাইতে সাহস করেন নাই হৃতরাৎ যত দ্বিন ম্যালে- 
রিয়া থাকিবে, অগত্যা ততদ্দিন বিদ্যালর বন্ধ থাকিবে। 

কর্মুটাক্ে। অগ্রজ মহাশয়কে কিছু হুস্থ দেখিয়া আমি দেশে গমন 
করিলাম। তিনি পুনর্ববার পিতৃদর্শনার্ধে কাশী গমন করেন, তথায় প্রায় 
২* দিবস অবস্থিতি করিয়া! কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন। এ ব্মর মাত 
মামে পিতৃদেব অতিশয় পীড়িত্ব হন, তারে সংবাদ পাঠাইয়া বীরসিংহায় 
আমাকে কাশী খাইবার সংবাদ লিখিয়। স্বয়ং তবরায় কাশী বাতা! করেন। 
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অগ্রজের আদেশ পাইবামাত্র আমি কাশী যাত্রা করি। পিতৃদ্বেব কিছু সুস্থ 
হইলেন দাদা আমাকে ও জ্যেষ্ঠ ভগ্গিনী মনমোহিনীকে তথায় রাধিকা 
দবয়ং কর্ম্ঘটার হইয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন । 

১৮৭২ সালের জুন মাসে হিন্দ মিনি হ্য়। 
অনরেবলযষ্টিম বাবু দ্বারকানাধ মিত্র মহোদয় ও অগ্রজ মহাশয় টষ্টী 
মনোনীত হন, অনদিনের মধ্যেই এই ফণ্ডের বিশেষ উন্নতি করেন, 
'অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুর পর একা টূ্ী পদে থাকা উচিত নয়। 
এই কারণে অন্ত ব্যপ্রিকে ট্ষ্টীপদে মনোনীত করেণ। হিন্দু ফিমেলক্্যানি- 
উটিফত্ের ডাইরেকটারপের বিপদৃশ কাধ্যকলাপ দেখিয়। সবস্ক্রাইবার 
সমুহকে জানাইয়া ১২৮২ সালে ফাল্তণ মাসে তিনজনেই ট্লীপদ 
পরিত্যাগ করেন। 

কিছু দিন পূর্বে এক গণককার বলিয়াছিলেন, সন ১২৮২ সালের রং 
চৈত্র হইতে জননীদেবীর মৃততিথি মধ্যে পৃতৃদেবের মৃত্যু হইবে এবং 
১৪ চৈত্র একবার ভেদ হইয়! নাড়ী দমিয়া যায় সুতরাং তারে মন্বাদ 
দিয়া অগ্রজ মহাশয়কে আনান হয়। 

সন১২৮৩ সালের ১ল] বৈশাখে হৃর্যান্তে পিতৃদবেব কাশী লাভ করেন। 
পিতার মৃত্যু দেখিয়া ্বাদ। রোদন করিতে লাগিলেন। তৎ্কালে বিস্তর 
আত্মাস় বন্ধুবান্ধব উপস্থিতছিলেন। দাদ! জাকজমক ভাল বাসেন নাই। 
উপস্থিত ভদ্রলোক সমূহকে বিদায় দিলেন এবং প্রকাশ্য ভাবে বলিলেন 
আমাদের পিতা আমরাই বহন করিয়া! লইয় যাইব অন্য ভদ্রলোকদিগকে 
কেন ক্লেশদ্দিব বলিয়া, তিন সহোদর ও কনিষ্টের শ্বশুর প্রতাপডন্ত্র 
কাঞ্ধিলাল মহাশয় বহন করিয়া লইয়৷ যাই । পুরোহিত ও ভূত/ ফুরসতকে 
সমভিব্যাহারে লওয়া হইয়াছিল । মণিকর্নিকার ঘাটে দাহাদিকধ্য সমাধা 
করিয়া দ্বান তর্পন সমাপনান্তে বাসায় প্রত্যাগমন করা হতঈী। বাসার 
উপস্থিত হইয়া দাদা ছেলেমানূষের মত রোদন করিতে লাগিলেন 
দেখিয়া, অনেকে আশ্চর্ধ্যান্বিত হইলেন ষে, বিদ্যাসাগর মহাশয় নীতিজ্ঞ, 
ও পণ্ডিত লোক হইক্া বৃদ্ধ পিতার জন্য এত শোকাতিভূত কেন 

২রা বৈশাখ প্রাতঃকাল হইতে দাদার তেদ বমী হুইতে. লাগিল ।: 
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অত্যন্ত দুর্বল হইতে লাগিলেন দেখিয়া, আমরা ভীত হইয়া বলিলাম, 
অদ্য কাশী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাইব বলায় প্রথমতঃ অগ্রজ 
মহাশয় শ্রান্ধাদি কার্ধ্য সমাধ| ফরিয়! কলিকাতা যাইবেন, প্রকাশ করি 
লেন, কলিকাত| ন! যাইবার কারণ এই যে ইতি পূর্বে পিতৃদেব এক উইল 
প্রন্তত করিয়া তাহা! অগ্রজের হস্তে সমর্পণ করেন। তাহার উইলের 
মর্ধ এই যে, আমার অন্তিম সময়ে জ্যেষটপুত্র নিকটে থাকিবেন ও দাহাদি 
কার্ধ্য সম্পর করিয়া! কাশীতেই আদ্‌য শ্রাদ্ধ করিবে এবং আমি যে সকল 
মহারাধ্রীয় বেদজ্ঞ ও অন্তাগ্ঘ হিনুস্তানী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতাম, তাহা- 
দিগকে ভোজন করাইবে। জ্যষ্ঠ স্বয়ং গয়া যাইয়া গয়াকৃত্য করিবেন, 
ইত্যাদি কারণেই কলিকাতা যাইতে প্রথমতঃ সম্মত ছিলেন না। পরে 
আমি এ সকল ত্রাহ্গণকে আনাইয়! বলিলাম দাদার পীড়া হইতেছে 
অতএব দাদাকে অদ্যই কলিকাতা লইয়! যাইতে ইচ্ছ! করি, মহাশয়দের 
এ বিষষে মত কি প্রকাশ করিয়া বলুন। অগ্রজের অবস্থা অবলোকন 
করিয়া তাহার! সকলেই দাদাকে কলিকাতা যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করি- 
লেন এবং বলিলেন পরে সুস্থ হুইয়া একবার আ(িয়। ব্রাহ্মণ ভোজনাি 
কার্ধয সম্পন্ন করিবেন এ অবস্থায় কোন ওষধ সেবন করিবেন না কলি- 
ক্কাতা যাইয়! তাহার অশ্রুবিন্্ নিবারণ হয় নাই । | 

দ্বশাহে যথ! শান্তর ওক্ধদৈহিক কৃত্য সমাধা করেন। পরে এক সময়ে 
কাশী আগমন করিয়। পিতার আদেশ প্রতি পালন করিতে বিস্মৃত হন 
নাই, পরে উইল অনুনারে কাশীতে কার্ধ্য সমাধা করিয়। ডিজি প্রদ্‌- 
শন করিয়। ছিলেন । 

ই সন১২৮৩ জালের শীতকালে বাদুড় বাগানের নূতন বাটীতে প্রবেশ 
করেন, এবং বাটীতেই স্বকীয় লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া একাকী নিভৃত 
ভাবে থাকিবেন "এই অভিপ্রায়েই বাটা নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার 
অভিপ্রান় ছিল পরিবারগণকে অন্ত বাটাতে রাখিব কিন্ত অন্ত বাটী 
প্রস্তত না হওয়াতে সকল পরিধারগণকে এ বাঁটীতে আনয়ন করিলেন, 
আমর|ও শ্রীচরণ দর্শনে আগমন করিয়া! যত দিন ইচ্ছা এ বাটাতেই 
থাকি। এ বাটাতে প্রবেশ করিঘা অবধি পরিবারবর্গের ও অন্যান্ত 


স্বাধীনাবস্থ। |. ২৩১ 


সমাগত অন্্রান্ত, দীন, ও দরিদ্র সকল ব্যক্তিদিগের আহারাদি বিষদ্বে 
প্রচুর পরিমাণে ব্যদ্ধ করিতেন। সকলের প্রতি এরূপ সমভাবে প্রত্যহ 
ভোজন করান অপর কোন স্থানে এরূপ দৃষ্ট হয়না । নিদ্দের আহার ঝা 
পরিধেয় বন্ত্ার্দির কৌন পারিপাট্য ছিল ন। দিবসে অন্ন আহার করিতেন 
এবং রাত্রিতে মুড়ি ও সামান্তরূপ মিষ্টি জলযোগ করিয়া রাত্রি যাপন 
করিতেন। এই বাঁটীতে সাংসারিক কার্য আহার ব্যবহারাদিতে অগ্রজের 
কনিষ্ঠা কন্তা তাহার জ্যে্ঠা ভগ্মী হেমলতা দেবীর সহষোগণিনী ছিলেন 
এবং দয়! দাক্ষিণ্যাদি গুণেও উক্ত হেমলতা দেবীর সহযোগীনী ছিলেন। 
সন ১২৮৪ সালের বৈশাখ মাসে দাদার কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী শরৎ 
কুমারী দেবীর বিবাহ হয় । বর শ্রীযুক্ত কার্তিক চন্ত্র চট্টোপাধ্যায়। কনিষ্ঠ 
জামাতাকে ও কন্যাকে দাদা অত্যন্ত ন্মেহ করিতেন। কনিষ্ঠ জামাতা 
কার্তিক বাবুকে বাটীতে রািয়। লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন, কার্তিক 
বাবু সর্ব্বদ' বাছুড় বাগানস্থ ভবনে উপস্থিত থাকেন সমাগত সকল সম্প্র- 
দায় লোকের সহিত ভদ্রতা করিতেন এজন্য অনেকেই কার্তিক বাবুকে 
ভাল বাসিঘ্বা থাকেন। 
সন৯১২৮৪ সালে অগ্রজ মহাশয়ের ছোট একটী খড়ি অদৃশ্য হয়, 
তাহার কোন অনুসন্ধান হইল না। একদিবম ৬ রাজাপ্রতাগচজ 
সিংহের পুত্র অগ্রঙের নিকট আসিয়। বলেন, মহাশয় আপনার ছোট 
হবড়িটী কোথায়? একবার দেখিব, দারদা বলিলেন সেই খড়িটী প্রায় ১৫ 
দিবস অতীত হইল চুরি হইয়াছে পাওয়া যায় নাই । ইহা শুনিয়া রাজ- 
কুমার বলিলেন, আপনার ঘড়ীর সরশ ১টি খড়ী লালমোহন বাবুর পুত্র 
পাইকপাড়ার একটি মুদীর নিকট ২২ টাকার জন্ বন্ধক দিয়াছেন, খড়ীটি 
কেমন এ মুদ্দী আমাকে দেখাইতে আসিয়া! ছিল, আমি তাহাকে হলিয়াছি 
যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই ঘড়ী, ইহ1 কেমন করিয়া তোমার হত্ঠগত, 
হইল, সে বলিল, ইহ! লালমোহন বাবুর পুত্র আমাকে দিয়াছেন। ইছা 
গুনিয়। অগ্রজ মহাশয় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। উপস্থিত অন্যান্য লোক 
বলিলেন অমন ছোকরাকে পূলিসে ধরিয়া দেওয়া উচিত। তাহাতে দাদা 
বলিলেন উহার মাতামহ আমাদের অন্বেক উপকার করিযাছেল, এক্ষাণে: 
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কাহার দৌহিত্রের এই সামান্য অপরাধ আমার ব্যক্ত করা উচিত নয়, 
তৎক্ষণাৎ রাম্তপুত্রের সহিত পাইকপাড়া যাইয়। সেই মুদীকে ২০২ টাকা 
ও কিছু হদ দিয়া ঘড়ীটি মুক্ত করেন। আর ছেলেকে সমভিব্যাহারে 
আনিয়া বলিলেন। তোমার মাতামহের অনেক খাইয়াছি এবং বাল্য- 
কালে তাহারা ঘামার অনেক দৌর'ত্ব সহ করিয়াছেন| তোমার যখন 
যাহা আবশ্যক হইবে তাহা ভূমি আমাকে জানাইলে পাইবে। ক্ষণ- 
কালের জন্য আমি কখন কোন কারণে তোমাদের প্রতি বিরক্ত হইব ন!। 
ইহা শুনিয়! উপস্থিত ভদ্রও সন্ত্ান্ত লোকেরা আশ্র্যযান্বিত হইলেন। 

সন১২৮৫ সালে দাদার আত্মীয় জন কয়েক ব্যক্তি দাদার পত্র লইয়া 
পথে ষড়যন্ত্র করিয়া বীরসিংহায় পঁহছ্িয়া, বীরসিংহার দাতব্য ডাক্তার- 
খানার চিকিৎসক বাবু শ্রীরামচন্ত্র মুখোপাধ্যায়কে দাদার পত্রাদি দেখাই" 
লেন। ডাক্তার বাবু ষড়যন্ত্রে পতিত হইবার ভয়ে বলিলেন আমি 
ওরূপে কার্ধয করিতে অক্ষম; এই বলিয়া তিনি কলিকাতায় আগমন 
পূর্বক দাদার নিকট সমুদায় ষড়যন্ত্রের বিষয় জ্ঞাত করিয়া পদ পরিত্যাগ 
করিলেন। দাদা এই জমস্ত বিষয় পর্য্যালোচন! করিয়া ভাক্তারখান! 
বন্ধ করিলেন। এবং তত্কালে উপস্থিত ডাক্জার খানার সমস্ত দ্রব্য উল্ত 
ডাক্তার মহাশস্কে প্রান করিলেন । 

১৮৪৬ খ্ঃঅন্ধের শেষে পাঠ্যাবস্থাশেষ করিয়া সংস্কৃত কলেজ পরি- 
ত্যাগ সময়ে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ অগ্রজ মহাশয়কে 
বিঘ্যাসাগর উপাধি প্রদান করেন । 

১২৭৩ সালে দুর্ভিক্ষ সময়ে কাঙ্গালীর! দাদাকে দয়ারসাগর উপাধি 
প্রদান করেন। 

১৮৮* সালে মহারাশী ভিক্টোন়া কম্পানিয়ন অব. ইন্ডিয়ান এম্পী- 
যার উপাধি গ্রাম করেন। 

ফন১২৯৪ সালের চৈত্রমাসে অগ্রজ মহাশয় বলিলেন পিতৃদেব, 
আমার প্রতি যে সমস্ত কার্ধ্যের ভার দ্রিয়াছিলেন তন্মধো তিনটি কার্ধ্য 
করা হয় নাই; প্রথমতঃ গয়াকৃত্য, আমি শারিরীক যেরূপ দুর্বল আছি 
তীহাতে গয়াধামে গিয়া যে, নিজে ও সমস্ত কার্ধ্য সম্পর করিতে পারিব 
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এরূপ বোধ হয় না। একারণ তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইব। 
তুমি সমস্ত কার্ধয নির্বাহ করিবে, আমি সঙ্গে থাকিব মাত্র। দ্বিতীয়তঃ 
বীরমিংহা গ্রামে বাঁটীর উত্তরাংশে অনতিদুরে পিতামহের শশানে 
একটি মঠ নির্মাণ করিয়া তাহার চতুর্দিকে রেল দিয়া বেত কযা। 
তৃতীয়তঃ বীরসিংহ! গ্রামে পিতামহী দেবীর প্রতিষ্ঠিত অর্বখ বৃক্ষে র মূলে 
আলবাল বন্ধন ও তলে স্থানে গ্ছানে সাধারণের বম্িবার উপযোগী প্রস্তর 
নির্মিত বেঞ্চ। 
অশ্ব বৃক্ষ । 

অগ্রজ মহাশয় আমাপ্প বলিলেন পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বখ বৃক্ষ 
মধ্যে মধ্যে দেখিয়া! ধাক? আমি উত্তর করিলাম, না মহাশয়, দাদা 
বলিলেন,বৃক্ষ কিরূপ অবস্থান আছে এ বিষয়ের তত্বাবধান না করা 
তোমার অন্তায় ; অতএব তুমি বাটী যাইয়! ধীবৃক্ষের তত্বাবধান করিবে 
এবং বংশের মধ্যে কেহ ঘি দেশাচারাহুদারে বৈশাখ মাসে মূলে 
জল না দেয়, তুমি বৈশাধ মাসে প্রত্যহ জল সেচন করিবে। পরে কথা- 
প্রসঙ্গে আমি বলিলাম নবকুমার ডাক্তার নারাজোলের রাজবাটীর হস্তিতে 
আসিয়া এ হাতী দ্বারা শাধাগুপি ভগ্র করে; এবং বৃক্ষটি ছেদন 
করিবার জন্ত করাতি সংগ্রহ করিক়। বৃক্ষতলে উপস্থিত হয়; এ অংবাদ 
পাইয়। তধায় আমর! উপশ্থিত হইলাম; এবং বৃক্ষে করাত সংলঙ্গ 
করিয়াছে দেখিয়া, উহাদিগকে তাড়াইয়া দিই । এবং নবকুমার ডাক্তারকে 
বাটীতে আনয়ন করিয়া তিরস্কার করিলে সে ক্ষমা প্রার্থনা করে। নব- 
কুমার ডাক্তারের মৃত্যুর পর আমার পুত্রহ্বয়ের পীড়ার জন্ত কলিকাতায়, 
এবং কাশীতে আমায় কিছু দিনের জন্য অবস্থিতি কথিত হইয়াছিল, 
ধদিও মধ্যে মধ্যে বীরসিংহায় গিয়াছিলাম কিন্ত এ বৃক্ষের আর তত্বাব- 
ধান করা হয় নাই। চৈত্র মাসে বাটা গিয়া দাদার আদেশানুসারে ৯৪ 
সালের চৈত্র সংক্রান্তিতে বৃক্ষের নিকটে গিয়! দেখি, বৃক্ষটিকে বেড়া 
দিয়! পুক্ষরিণীর পাড়ের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছে। বেড়ার দ্বার দিয়া 
বৃক্ষের নিকট গিয়া অন্তর হইতে জল দিয় দেখিলাম যে বৃঙ্গের চতুর্দিকে 
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ফেপিয়নস1 অর্থাৎ এক প্রকার কণ্টক বৃক্ষে আচ্ছন্ন এবং প্র বৃক্ষ নষ্ট 
করিবার মানসে উহার নিকটবন্তা স্থানে স্থানে পাশ, তঁতুলগাছ, বাবলা" 
গাছ, রোপণ করিয়াছে। বাটা আদিবার সময় ৬কালীকাস্ত চট্টো- 
পাধ্যায়েরবাটীতে গিয়া ৬নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্তীকে বৃঙগের 
চতুর্দিকের বেড়া খুলিয়া বৃক্ষ মুক্ত করিয়া দিতে বলায় অনেক বাদানু- 
বাদের পর বেড় খুলিয়। দিতেছি বলিয়া আমাদিগকে নিজ ব্যয়ে বৃক্ষের 
তলীয় স্থান পরিষ্কার করিয়। লইতে বলেন। এবং তাহার বেড় ভাঙ্গিয়] 
দিবার পর আমর! নিজ ব্যয়ে বৃঞ্ষের তলীয় স্থান পরিষ্কার করিয়া লই- 
লাম। ১২৯৫ সালের জ্যষ্ঠ মাসে কয়েক জন অসচ্চরিত্র ব্যক্তির 
উত্তেজনায় আমাদের পিতৃব্য পৌত্র আশুতোষ ও কেনারাম বন্দযো- 
পাধ্যায়কে এবং আমাকে প্রতিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়া ধাটাল ফৌজদারী 
ভাদালতে অভিযোগ করেম। বিচারপতি প্রথমতঃ মীমাংসার জন্য 
আদেশ করেন তাহাতে বাদী কেশবচন্তর বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং 
ধদি এখানে আমার নিকট আিয়। চাহিয়া লন, দিতে পারি নচে পারি 
না। দাদার পরমাত্ীয় ব্যক্তি বাদীর পক্ষ হইয়া আমাদিগকে দণ্ড 
দেওয়াইবার জন্ত অশেষ প্রয়াম পাইয়াও কৃতকার্য হন নাই, পিতামহী- 
দেবী সাধারণ গোমনুষ্যাদিকে ছায়াদান মানসে অশ্বখ বৃক্ষ ও তত্তলী 
ভূমি ক্রয় করিয়া শাস্থানুসারে ষে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা প্রকাশ পাইল 
হুতরাৎ আমরা মিখ্যাতিযোগ হইতে অব্যাহতি পাই। 

কয়েক মাল পরে এ নবকুমারের পত্ঠী কলিকাতায় দাদার নিকট আগ- 
গন করিয়া বলিলেন, আপনি অনেক নিরুপায় ব্যক্তিকে মাসহর! দিতেছেন 
আমাকে ত কিছুই দ্বিতে হয় না অতএব আপনি অনুগ্রহ পুর্র্বক আমাদের 
চাপড়ার পাড় ঘোপনার পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বথ বৃক্ষটি আমাকে 
প্রদান করুন উহা! বসুকালের গাছ এঁ অশ্বখ বৃক্ষের নিকট আমর! 
প্রা ৯১ বত্সর বাগান করিয়াছি & গাছের আওতায় আমার বাগানের 
অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহাতে দাদা বলেন আমার পিতামহী ৫* বৎসরের 
উর্দ এ বৃক্ষ ও তত্তলদ্ছ ভূমির রীতি মত টাক! দিয়া পাস্থগ্নণের আতপ 
তাপ নিবারণ মানসে প্রতিষ্ঠা কন্গিক্াছেন। আর যিনি প্র স্থান পিতামহী 
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দেবীকে বিক্রয় করিয়াছেন; পিতৃদেব তাহার পরিবারকে প্রতিপালন 
করিয়াছেন। বাবার কাশী যাইবার পর বাবার অনুরোধে আমি ও তাহার 
স্বর! পরিবার প্রসম্মময়ী দেবীকে মাসে মাসে ২২ টা দিয়া ধাকি। 
তোমার স্বামী জানিয়া শুনিয়া পিতামহীর এ ম্বান কেন ক্রয় করিয়াছে? 
শুনিষ। & স্ত্রীলোকটি বলিলেন আমার স্বামীকে আপনি লেখাপড়া 
শিখাইয়া কর্ম করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই [নি আট দশ বৎসর 
অতীত হইল এ ম্থান ক্রয় করিতে মমর্থ হইয়াছিলেন। 

ইহা শুনিয়া দাদা বলিলেন তোমার স্বামী নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
আমি নিজব্যয়ে লেখা পড়া”শিখাইয়! পরে কলিকাতাস্থ মেডিকেল 
কলেজে পড়াইয়া ছিলাম ; পরে সে নারাজোলের রাজার ডাক্তার হইয়া 
হস্তিপৃষ্ঠে বীরসিংহায় আসিয়া আমার গিতামহীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বথ বৃক্ষের 
কতকগুলি ডাল হাতীর দ্বারা ভারন্গীইলেন, এই ঘটনার পুর্বে আমার 
মৃত্যু হইলে মৌন্তাগ্য জ্ঞান করিতাম ; পিতামহীর গাছের শাখা না 
কাটিয়। আমার হাত গা কাটিলে এত ছুঃখ হইত না,পরে আবার উহার 
মূলে করাত লাগাইলেন ) এবং তুমি তাহার উপযুক্ত পরী এব্‌ক্ষে বেড়া 
দিয়া এ বৃক্ষ নষ্ট করিবার উদ্দেশে ত্র বৃক্ষের শিকড় কাটিয়! বাশ বৃক্ষা্দ 
রোপণ করিয়াছ, এবং আমার ভাইকে কয়েদ দিবার জন্য বিধিমতে 
প্রয়াস পাইয়! ছিলে ; এবং এক্ষণে আমার নিকট আসিয়া উদারতা ও 
সরলভাব দেখাইতেছ। তুমি মোকদ্দমায় জয় লা করিলে কখনই 
আমিতে না, পরাজয় হইয়াছে তজ্জন্তই আসিয়াছ। আমার ভাই যদি 
অন্তায় করিয়াছিল, তাহা হইলে নালিস না করিয়া পুর্বে কেন আমায় 
জানাইলে না। ইহা শুনিয়া & ডাক্তারের পত্রী বলিলেন, এ গাছের 
তলায় আপনাকে কতথানি ভূমি চাই, তাহা! আপনি ঘামার নিকট 
চাহিয়! লউন। এই কথায় দাদা বলিলেন, তুমি আমর পরবানের বেটি, 
আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাহি না। আমার হয় আঁমার থাকিবে, 
নতুবা যাইবে, তজ্জন্য তোমার নিকট আমি ভিক্ষা চাহিব না। এ 
স্রীলোকটি কথেক দিন অগ্রজের বাটীতে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার 
নিকট পাথেয় ও বস্ত্রা্দি লইস্বা প্রচ্থান করেন। 
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১২৯৬ সালের প্রারস্তে বীরসিংহা! ও তত্সন্নিহিত গ্রামবাসী অগ্রজ 
মহাশয়ের গ্রতিপালিত কয়েক ব্যক্তির উত্তেজনায় নবকুমার ডাক্তারের 
জামাতা কেশবচন্ত্র মুখোপাধ্যায় আমাদের নামে দেওয়ানীতে নালিস 
করে : পরে ভ্রমশঃ দ্বাদাভিম্ন আমাদের পিতামহীর পৌত্র প্রপৌত্রা্ধির 
নামে অভিযোগ হইলে,আমি দেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়৷ দাদাকে 
সমস্ত অবগত করিয়া বলিলাম, মহাশয়, আমি ও মোকদমায় লিপ্ত 
থাকিতে ইচ্ছা! করি না; অনেকে বলেন পিতামহী প্রায় ৩৫ বৎসর অতীত 
হইল গঙ্গা লাত করিয়াছেন তাহার অশ্বথ বৃক্ষের জন্য মনাত্তর করা 
উচিত নয়। কেহ কেহ বলেন গাছটা ত্যাগ কর, এক সামান্ত অস্বথ বৃক্ষের 
প্গ এত ব্যয় করার আব্ক কি। দূর হউক গাছট। ত্যাগকরি আমি 
ওসব হঙ্গামে থাকিতে ইচ্ছা! করি না। ইহা গুনিয়। তিনি ক্রোধভরে 
বলিলেন, তুই মর্‌ তাহ! হইলে আমি দ্বশ্নং লাঠী হাতে করিয়া গাছের 
তলার দাড়াইয! এ গাছ রক্ষা করিব। ইহা গুনিয়! তাহার প্রতিপালিত 
প্রিয়পাত্র বাধু নিজের উত্তেজনা স্বীকার করিয়া আমাকে যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন, এ পত্র দেখাইলাম। দাদ] পত্র লইয়। তাহার আত্মীয় 
উকীলদিগ্রকে দেখাইয়া ও পরামর্শ লইয়া! ২৩ দিন পরে আমাকে বলিলেন। 
এমকণ তোমার কর্ন নয়, তুমি ঈশীনের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্ধ্য 
করিবে। এবিষয়ের জন্ত আমার হট সংখ্যা, মোকদ্দমার সময় নবকুমারের 
জামাত! কেশবচন্ত্র ও বার্দিনীর কয়েক জন সাক্ষীর জবানবন্দীতে বিচার- 
পতি বাবু অক্ষয়কুমার বনু তাহাদের মিথ্যাসান্ী প্রড়ৃতি দোষ উল্লেখ 
করিয়। বার্দিনীর জামাতাকে মীমাংসা করিতে উপদেশ দেন। অনেক 
বাদানুযাদের পর আমি মীমাংসা! করিতে সম্মত ছিলাম না, ঈশানের 
অনুরোধে সম্মত হইলাম; সোলেনুরত নিপ্পত্তি হইল। তিনি যে 
কেবল মাতৃভক্তি*ও পিতৃতক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন এমভ নহে, 
পিতামহী দেবীর প্রতিও আস্তরিক্ক ভক্তি ছিল, তিনি'নিজের স্বার্থমাধ- 
নোদেশে কখনও আদালতে মোকদদম! উত্াপন করেন নাই। 


মলয়পুর। 


গবমেণ্ট দামোদর নদের পূর্ব্বাংশের রেলপথ বন্যা হইতে রক্ষার 
জন্ঘ নদীর পশ্চিমাংশের মেতু খুলিয়া দেন, এবং প্রায় দ্বাদশ বর্ষ হইল 
দামোদরের বেগের হান বন্ধ হইয়া জানকুলীর হান! পিয়া নদীর আত 
গশ্চিমাংশে সরিয়া আমায়, দামোদর মদ কেশবপুর প্রড়ৃতি শ্থানের 
সীমার মধ্যদিয়। আ্োত বহিয়া চলিতেছে । হুতরাং বর্ধাকালে মলয়পুর 
প্রভৃতি বহুমংক গ্রাম, বন্যার জলে প্লাবিত হওয়ায় ধান্য জম্মে নাই। 
কয়েক বৎসর বন্যায় ধান্য না হওয়ায় প্রজাবর্গ নিতান্ত নিঃস্ব হইয়াছে 
বিশেষতঃ ধান্যের ভূমি সকল বন্যায় বালুকাময় স্থান হইয়াছে। 
হুতরাং ক্রমশঃ গ্রামবাসীর মধ্যে অনেকেই পৈতৃক বাসম্থান পরিত্যাগ 
পূর্বক স্থানাস্তরে বাস করিতে লাগিলেন, সন১২৮৯ সাল হইতে ৯৭ 
সালের আখ্িনমাস পর্ধযত্ত এই আট বৎসর কাল উক্ত গ্রামবাসী জ্ঞাতি 
শ্রীঅধরচন্ত্র ভট্টাচার্ঘয শ্রীধজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীনবরাম ভট্টাচার্ধ্য, মৃত 
হারাধন বন্যোপাধ্যায়ের পরিবার সমূহ নিরুপায় হইয়া প্রতিবৎসর বন্যার 
সময় প্রায় ৪ মাম কাল কলিকাতায় দাদার বাটীতে অবশ্থিতি করেন। 
দাদা, বিপদাপন্ন ও গয়ংসমাগত এ সকল ব্যক্িদ্িগকে সমাদর পূর্বক 
গ্রহণ করিয়া উহাদের মধ্যে প্রান ২৫ জনকে নি বাটাতে রাখিয়া ভরণ” 
গোষণ করিতে লাগিলেন অবশিষ্প্দিগকে কিছু কিছু নগদ টাকা দিতেন, 
তদ্দার] তাহার। অপর স্থানে ভোজন করিতেন? বন্যায় তগ্গ ভবন পুনঃ" 
সংস্করণ জন্য অনেককেই টাকা দিতেন ক্রমিক ৪ মাসকাল প্রত্যহ 
ছুই বেলায় প্রায় ৫* জন লোককে বাটীতে ভোজন করাইতেন। 

নিকট জ্ঞাতি ছারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি নাবালক পুর ও কুমারী 
কন্া) বিধবা ভগিনী ও ভাগিনের রাখিয়া লোকাস্তরিত্ হত্। তাহার 
পরিবারবর্গের প্রতিপালনের কিছুমাত্র সংস্থান ছিল না, এজন্য অগ্রজ 
মহাশয় মাসে মাসে ১৫২ টাকা মাসহরা দিয়] থাকেন। “ইহার বন্তার 
বিবাহ হয় নাই তজ্জন্ত ৭০*২ টাক! দিয়! বিবাহ কার্ধ্য সমাধ]! করেন, 
এবং নৃত্তন বাঁটী প্রত্যত জন্য ১০* টাক! প্রদান করিয়াছেন! 
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দাদ] দুগ্ধ গান করিতেন ন! কিন্তু প্রতি মাসে উপত্তি লোক ও বাটার 
অপরাপর লোকের জন্য মাসে প্রায় ৮০১ টাকার দুগ্ধ ত্রুয় করিয়া থাকেন । 
ভোজনের সময় প্রায় দেখি যাহারা অপর ন্ছানে চাকরি করিতেছেন 
তাহারা ভোজনের সময় দুই বেলা আসিয়া ভোজন করেন কতকগুলি 
ছেলেকেও দেখিতে পাই তাহারা দাদার বাটাতে আহার করিয়া 
বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। 

প্রাতি বংসর ৮ দুর্গা পূজার সময় পাঁচ ছয় হাজার টাকার বস্ত্র বিত- 
রণ করিতেন। অপর সময়েও বাটীতে কাপড়ের দোকাঁন সাজাইয়া রাখি- 
তেন অনাথ দীন দরিদ্র প্রভৃতির উপশ্থিত হইলে বিবেচনা মতে প্রদ্ধান 
করিতেন, ইহাতেও গ্রায় প্রতি ব্মর তিন চারি হাজার টাকা ব্যয় হইত্ত। 

দাদা নিজে প্রায় আম খাইতেন না কিন্ত প্রতি বৎসর জ্যেষ্ঠ আষাঢ় 
শ্রাবন এই তিন মাসে প্রায় ১৫০* পণের শত টাকার আম ক্রয় করিয়া 
আত্মীয় লোকের বাটাতে পাঠাইতেন এবং বাটীর ও চাকর চাকরাণী 
মেথর প্রভৃতিকে আপনি দড়াইয়া আম খাওয়াইতেন, & সময়ে তাহার 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, ও অন্য যে সকল ব্যক্তি আমিতেন, তাহা- 
দরিগকে নিজের সমক্ষে ব্মাইয়! খাওয়াইতেন। আমগোস্তার হরিশ্চ্ 
শুই ও শীতল চন্দ্র রায়ের দোকানে স্বয়ং যাইয়াআত ক্রয় করিতেন। 
এবং উহাদের দোকানে প্রায় আধ ঘণ্টা বা তিন কোয়াটার বসিয়া 
তাহাদের সহিত গল্প করিতেন । উহাদের দোকানের সম্মুখ দিয়] 
কোন বড়লোক গমন করিলে তাহারা আশ্চর্যা্িত হইতেন, এক 
সময়ে একটি বাবু বলেন, মহাশয়, ও স্থানে বসিবেন না, আপনি 
বড়লোক উহার! মামান্ত দৌকানদার, ইহ! শুনিয়া দাদা হাস্য করিয়া 
বলিলেন আমি বড় লৌক অপেক্ষা ইহাদের নিকট বসিতে ও গল্প করিতে 
ভাল বাসি । " 

কাশীঘাটনিবাসী বাবু ক্ষেত্রমোহন হালদারের' বসতবাঠী প্রভৃতি 
ধণ দ্বায়ে মহাজন অভিযোগ কনিয়া ভিক্রীজারী করিয়া সমস্ত সম্পত্তি 
দেন ডিক্রীতে বিক্রয় করিয়া লইবে জানিয়া, নিরুপায় হইয়া, অগ্রজ 
মহাশয়ের নিকট আমিষ রোদন করিতে লাগিশেন। ইহার রোদনে 


স্বাধীনাবস্থা । ২৩১ 


তিনি ছুঃধিত হইলেন, এবং স্বহন্কে টাকা না থাকায় অপরের নিকট 
১০০২ টাকা ঝণ করিয়া তাহার মহাজনের নিকট খণ পরিশোধ করিয়া 
দেন। দাদার এ টাকা প্রাণ্থির আশা ছিল না। দাঁদ। কিছুকাল পরে 
এ টাকা যখন পরিশোধের মানস করিয়া! ছিলেন খন মহাজনের প্রমু- 


থাৎ অবগত হইলেন যে উক্ত হালদার ক্রমশ ও টাকা পরিশোধ 
করিয়াছেন। 


বৈষ্ণব চরণ সরকার প্রভৃতি কয়েক শরীকের বশত বাটী সমস্ত দেন 
ডিক্রীতে বিক্রয় হইবার উপক্রম কালে তাহাদিগকেও প্ররূপে উদ্ধার 
করিয়াছিলেন । সে সময় উহাদের যেরগ দুরবস্থা তাহাতে কেহই তাহা- 
দিগকে বিশ্বাম করিয়া কিছু মাত্র ধার দেয় নাই তজ্জন্য উহার! দাদার 
খরণাগত হওয়াতে তিনি দয়ার বশব্তাঁ হইয়া নিজ হস্তে টাকা না 
থাকা প্রযুক্ত তাঁহার এক পরম বন্ধুর নিকট হইতে ৮**২ শত টাকা ধার 
করিষ। মহাঁজনকে দিয়া উহাদিগের বাস রাখেন। 

উত্তর পাড়ায় গাড়ী হইতে পতনের দোষে যকৃতে আঘাত প্রাপ্ত হন 
এই শবে উর্দরাময় পীড়ার হৃত্রপাত হয ক্রমান্বয়ে ১২৯১ সালের বৈশাখ 
মাস হইতে কার্তিক মান পধ্যন্ত পীড়া এত দুর প্রব্ল হয় যে, তাহাতে 
দাদার জীবন সংশয় হয, চিকিৎসক মহাশয়দের অভিপ্রায়ে আফিং 
ধরেন প্রত্যহ প্রাতে ও সগ্ধ্যায় ৩ ফোঁটা লডেনম ব্যবহার করিতে 
লাগিলেন, ইহাতে ত্বরায় & পীড়ার উপশম হইল কিন্তু ২৩ মাস পরে 
পুনব্বার পীড়ার উদয় হইল, আফিংয়ের মীত্রীয় উপকার ন1 হওয়ায় 
আফিং পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন কিন্ত কোন মতেই 
ত্যাগ করিতে পারিলেন না। 

সন ১২৯৫ সালে শ্রাবণ মাসে তাহার পরী দিলমরীদেবীর রক্তাতি 
সার পীড়ার উদয় হুয়। দিনে দিনে পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, চিকিৎ* 
সার দ্বারা কোন কললাভ ন1 হওয়ায়) ভাদ্র মাসের ১লা বৃহস্পতিবার 
রাত্রি নয়টার সময় পতিপুত্র প্রভৃতি সমুদায় পরিবারবর্ণের সমক্ষে কলেবর 
গরিভ্যাগ করিলেন। দাদা শোকে অধীর হইয়াও স্বীয় ধৈর্ঘ্য ও গাস্তীরধ্য 
গুণে শোকছুঃখাদি প্রকাশ ন! করিয়া একমাত্র পুত্র নারায়ণ বশ্যো- 
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পাধ্যায়ের দ্বারা তাহার ওর্ধদৈহিকাঁদি কার্য সমাধার পর কলিকাতায় 
শ্রানধ ক্রিয়া ঘমাধা! করিলেন। এ বদর পৌষমাসে পুত্রের হাতে খরচ 
পত্র দিয়া দেশে আত্মীয় বন্ধুবান্ষবন্দিগের ভোজন ও সম্বর্ধনাদি কার্ধ্য 
করিবার জন্ত বীরসিংহায় পাঠাইয়াছিলেন, নারায়ণ বন্যোপাধ্যাকস 
বীরসিংছায় গিয়া গ্রামস্ছ সমুগ্ধায় জ্্রীপুকষদ্দিগকে ও নিকটবর্তী জমিদার 
ও সন্ত্রান্ত তদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া রীতিমত সম্বর্ধনা করিয়া- 
ছিলেন ইহাতে যথেষ্ট ব্যয় হয়। 

দাদার পরযবন্ধু ডাক্তার ছুর্গীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাহার 
দ্বিতীয় পুত্র বাবু হবরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার 
জন্ত বিলাতে পাঠান। তথায় অবস্থিতি করিয়া হরেন্্র বাবু সিবিল সার্ভিষ 
পরীক্ষায় উত্ভীর্দ হন, অধিক বয়স বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হইলে 
ও বিলাত হইতে মংবাদ আসিলে বাবু দূর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
আফিয়া! দাদাকে গোলযোগের কথা বলিলেন তিনি ইহা! শুনিক্। অনরে- 
বল বাবু ঘারকানাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রভৃতির 
সহিত পরামর্শ করিয়া বিলাতে কো্ঠী প্রভৃতি কাগজ পত্র প্রেরণ করিয়া 
আপত্তি খণ্ডন করিলেন, ছুরেক্র বাবু মিবিলিয়ান হইলেন। বঙ্গে আগ- 
মন পূর্বক কার্ধেয প্রবিষ্ট হইলে উচ্চ পদস্থ ব্যকিদিগের সহ তাহার 
পশ্য না হওয়াতে ছুরেন্্র বাবু পদচ্যুত হন। পদ্চ্যুত হইবার পরে 
সুরের বাবু মেট্রোপলিটানে প্রফেসর নিযুক্ত হন। 

এক দিবস দাদ! হৃখাসীন হইয়া! কথাবার্ত! কহিতেছেন, এমন সময়ে 
ছই জন ধর্ম প্রচারক ও কয়েক জন কৃতবিদ্য ভদ্রলোক আঁসিয়। উপ- 
বেশন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় ! ধর্ম লইয়] ব্গ- 
দ্বেশে বড় হুলুল গড়িয়াছে, যাহার ঘ ইচ্ছা মে তাহাই ৰলিতেছে, 
এ বিষয়ের কিছুই ঠিকানা নাই আপনি ভিন্ন এ বিষয়ের মীমাংসা হইবার 
সম্ভাবন। নাই, এই কথায় দাদা বলিলেন ধর্ম যে কি, তাহা মনুষ্যের বর্ত- 
মান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবার ও কোন প্রয়োজন 
নাই ইছা! শুনিয়া তীহারা আর ও পীড়াপীড়ি করিলে, দাদা বলিলেন 
আমি পরের জন্ত বেত খাইতে পারিব না বলিয়। গল্প আরত্ত করিলেন। 
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এক দিব মৃত্যুরাজ কর্ম্চারিগণ সহ কাছারি খুলিয়! কার্ধেও প্রবৃত্ত 
হইলে, প্রহরী এক ব্যক্তিকে ধ্বৃত করিয়া আনিলে মৃত্যুরাজ তাহাকে 
বলিলেন, তুমি অমুকের উপাসনা না করিম! কি ভ্স্ত অমুকের উপাসনা 
করিলে? উপামক বলিলেন, আমার অপরাধ নাই, অমুক ধর্মপ্রচারক 
আমাকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, জামি তদলুসারে কার্ধ্য করিয়াছি । 
এই কথায় মৃত্যুরাজ উপাপকের প্রতি পাঁচ বেতের আদেশ দিক্কা তাহাকে 
এক সন্নিহিত বৃক্ষতলে রাধিতে বলিলেন । এইক্নপ তিন চারি জন উপা- 
সককে দণ্ড দিবার পর আপনার মত এক জন ধন্ম প্রচারক আনীত হুই- 
লেন। এ ধর্প্রচারককে জিজ্ঞাস! করায় তিনি বলিলেন, বিদ্যামাগরের 
উপদেশানুসারে আমি অমুকের উপমন। করিয়াছি এবং অনুগামী ব্যক্কি- 
দিণকেও এ উপাসনার উপদেশ দিয়াছি। মৃত্যুরাজ প্রথমতঃ তাহার 
নিজের হিসাবে পাঁচ বেত দিয়া অনুগামী উপাসকদ্দিগকে আনাইয় 
প্রত্যেকের হিসাবে পাচ পাঁচ বেতের আদেশ দেন। এরূপ হুই তিন জন্‌ 
প্রচারকের পর আমিও মৃত্যুরাজের সম্মুথে নীত হইলাম। প্রথমতঃ 
আমাকে নিজের হিসাবে পাচ বেত দিয়া প্রত্যেক উপাসক ও প্রত্যেক 
প্রচারকের হিসাবে পাঁচ পাঁচ বেত হুকুম দ্িলেন। ইহাতে আমার 
শরীরে তিলার্দ স্থান রহিল না, তথাপি বহুসংখ্যক বেত বাকী রহিল এবং 
অবশিষ্ট বেত শেষ না হওয়া পধ্যন্ত প্রত্যহ বেত খাইতে হইল। এই 
কথার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, আমার বোধ হয়, যে পৃথিবীর 
প্রারস্ত হইতে এরূপ তর্ক চলিতেছে ও যাবৎ পৃথিবী থাকিবে তাবৎ, 
এই তর্ক থাকিবেক, বোধ হয় যে কম্মিন কালেও ইহার মীমাংসা! হইবে 
ন1। তাহার দৃষ্টাস্ত দেখুন মহাভারতে বেদব্যাস লিখিয়াছেন, বকরূপী 
ধর্দরাজ এই মন্খে ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্টিরকে জিজ্ঞাস করিলে মুধিঠির 
উত্তর করিলেন_- , শপ 

বেদ! বিভিন্নাঃ স্মতক্কো! বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্বশ্ত মতং ন ভিন্নং। 

ধর্মস্ত তত্বং নিহিতৎ গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স গন্থাঃ॥ 
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বীরসিংছ ভগ্গবতী বিদ্যালয়। 


সন১২৯৬ সালের চৈত্র মাসে অগ্রজ মহাশয় পত্র লিখিয়া আমায় 
কলিকাতা আনাইয়া বলেন, দেশে ম্যালেরিয়া! প্রযুক্ত এতাবৎকাল বিদ্যা" 
লয় বন্ধ ছিল। এক্ষণে আর দেশে ম্যালেরিয়া নাই অতএব জশ্মভূমির 
বালফগণের মোহান্ধকার নিবারণ জন্য পুনর্ধ্ার বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা! 
করিতেছি । তিনি কিন্ত কাঁ়িক অসুস্থতা নিবন্ধন স্বয়ং দেশে যাইয়! 
বিদ্যালয় স্থাপন করিতে অক্ষম হইয়া, আমীয় বলেন, তোমাকে পূর্বের 
মত সকল কাধ্যেরই ভার গ্রহণ করিতে হইবে । তাহাতে আমি বলিলাম 
কাশী হইতে আজিবার পর আমার ছুই পুত্র কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, 
অবশিষ্ট পুত্রটীও জরকাশ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে । বিশেষতঃ ৯৪ সালে 
পিতামহীর প্রতিষ্তিত অশ্বথ বৃ্ষের তত্বাবধানের ভার দিয়াছিলেন, 
তাহাতে ধে মকল লোক মহাশয়ের দ্বার গ্রতিপালিত হইয়াছে তাহার 
সকলে এ্ক্য হইয়া প্র বৃক্ষ উপলক্ষে অকারণ আমাকে ফৌজদারীতে 
আসামী-শ্রেণী-তুক্ত করিয়। আমার নামে অভিযোগ করিয়াছিল। এ 
মোকদ্দমায় অব্যাহতি পাইলে দেওয়ানীতে আমামী হুই। এইরূপ 
সকলের সহিত মনান্তর হইলে আমি অন্ত কার্যের ভার গ্রহণ করিতে 
অক্ষম। বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের বাচী নাই, নৃতন বাটা প্রস্তত করিতে 
হইবে। আগ্রে বাটা প্রস্থত করিষ! বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত) নচেং 
অপরের বাটীতে বিদ্যালয় বসাইলে কার্যের সুবিধা হইবে না, এই কথা 
বলিয়। আমি দেশে যাই। সন১২৯৭, ২র| বৈশাখ ভাগিনেয় চিস্তামণি 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পাঁচ জনকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া বীরমিংহার 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমতঃ নিজ গ্রাম ও মন্িহিত ২৩ থানি 
গ্রামের বাণকের! অধ্যয়নার্থে প্রবি হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় পাচ 
অন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পুনর্ধধার বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন ঘেখিয়। 
দেশন্ছ লোক পরম আহ্াদিত হইলেন। পিক্ষক চিস্তামণি বাবু দাদার 
বিনা অনুমতিতে কার্য করিয়াছিলেন তাহা শুনিয়া! চিন্তামণি বাবুকে 
পত্র দ্বারা ডাকাইয়! বলেন, তোমাদের দ্বারা বিদ্যালয়ের কার্ধ্য হুচারূগে 
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সম্পন্ন হইবে না, অতএব তোমাদের বেতনাদি গ্রহণ কর। বিদ্যালয় বন্ধ 
থাকিবে, আমি তন্ত্র বন্দ্যোবস্ত করিব । হুতরাং চিস্তীমণি হতাশ হইয়া 
বাটী প্রতিগমন করেন। এই সংবাদ শুনিয়া আমি আধাট মাসে দাদার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতা গিয়াছিলাম ) তাহাতে তিনি আমাকে 
বলেন, তুমি যদি ভার গ্রহণ কর তাহা হইলে গুল রাখিব নচেৎ তুলিয়া 
দিব। ইহ] শুনিয়া অগত্যা ভার গ্রহ করিয়। বাটী আগমন করিলাম। 
পুনরায় শ্রাবণ মাসে কলিকাতায় গমন করিলে আর পাচ জন শিক্ষক নিযুক্ত 
করেন। বালক দিগের বেন ও ফ্যাডমিসন্‌ ফি না.থাকায় এবং হশৃঙ্খলা 
্াপন হওয়ায় দিন দিন ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শিক্ষকগণ 
সহ আমসিবার সময় কতকগুলি বেঞ্চ ও চেয়ার আমার সমভিব্যাহারে 
পাঠাইয়া দেন এ বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁহার কৃত নিয়মাবলীও স্বাক্ষর 
করিয়া আমার হস্তে প্রদান করেন। ইহ] দেঁথিয়! খাটাল, জাড়া, 
ছ্ষারপাই, ঈড়পালা প্রভৃতি স্থানের বিদ্যালয় সকলের কর্তৃপক্ষগণ এবং 
ঘটাল মুনসেফী আদালতের অনেকগুলি উকীল ঈর্ধাপরবশ হইয়া কল- 
কৌশলে এ বিদ্যালয় উঠাইবার মানসে অগ্রজকে অনেক পত্র লিখেন। 
কিন্ত তিনি & সকল অমন্বদ্ধ পত্র দেখিয়া কিকিম্াত্র ক্ষুত্ধ বা অসন্ভষ্ট না 
হইয়া আমাকে দেশে পত্র লিখেন ও কলিকাতায় ত্বাহার নিকটে 
আগিলে এ সকল পত্রগুলি আমাকে দেখাইয়া বলেন, শল্তু এই সরল 
কারণে তৃমি ক্ষু্ধ বা নিরুৎসাহ হইও না। আমি এই মকল অজ্ঞ ও 
ঈর্ধাপরবশ ব্যক্তিদিগের কথায় কর্ণপাত করি না। আমি পূর্বের বীরসিংহ- 
বিদ্যালয় স্থাপন করিলে যেরূপ দেশের উন্নতি সাধন জন্ত যত্ব করিয়া- 
ছিলে; এক্ষণেও সেইরূপ যত্ব করিতে দ্রুটি করিও না। আমার 
অভিপ্রায়, আমি ব্যয় করিতে কুিত হইব না, আমি টাক নাত্র দিব। 
কিন্ত তুমি অন্ত সকল বিষে সর্বস্ব অর্থাৎ শিক্ষক নিয়োগ ও 
পদচ্যুতি বিষয়ে তৃমি যাহা! করিবে আঙি, ভাহাতেই সম্মত হইব। কয়েক 
মাম পরে আর চারি জন শিক্ষক প্রেরণ করেন ও আমাকে পত্র 
লিখেন। শারিরীক অন্থাস্থ্য নিবন্ধন পৌষ মাসে ফরাসভান্নার গল! 
তীরে বাবু ওকপ্রসন্ন ঘোষ ও উমারণ খায়ের বাটী ছাড়া লইয়া! তথায় 
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জবন্থিতি করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে কলিকাভায় আগমন পূর্বক 
মেটোপলিটান কলেজ ও দুল কয়েকটার ও অন্ঠান্ত ব্িয় সকলের 
তত্বাবধান করিয়া! ফরাশডাঙ্গায় গমন করেন। বীরসিংহ1 বিদ্যালয়ের 
এপিলেদন ও অন্তান্ত কাধ্য জন্ত আমাকে আগিতে আদেশ করায় আমি 
উপস্থিত হইলে পর দাদা বলিলেন ত্বরায় চিকিৎসালয় স্থাপন ন! করায় 
আমি তোমার প্রতি অসস্তষ্ট হইয়াছি। আমি বলিলাম, নিজ বাটা ভিন্ন 
অপরের বাটাতে চিকিৎসালয়ের কার্ধ্য চলিতে পারে না । অতএব আপনি 
ত্বরায় বালক বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও বালিক! বিদ্যালয় এবং রাখাল 
স্থুলের বাঁটী নিম্মাণের ব্যবস্থা করুন। বাটা নিশ্্বাণ হইবার পর ১৫ দিবস 
মধ্যে চিকিৎসালক্স প্রভৃতি চ্থাপন করিতে পারিব। তিনি বলিলেন 
শরীরের কিছু স্বাস্থ্য লাভ করিয়া ও ভারত ব্যবস্থাপক সভার সহবাদ 
সম্মতি আইনের সম্বন্ধে আমার অতিগ্রায়ানুরূপ ব্যবস্থা লিখিয়া পাঠা- 
ইয়া দেশে যাইয়া ৪ সকল কার্য সমাধ। করিব। 





এক দিবস দাদাকে বলিলাম, মহাশয়! আমি আপনার জীবনচরিত 
লিধিতে আরম্ত করিয়াছি । এই কথায় দাদা বলিলেন পড় দেখি শুনি। 
তাহার আজ্ঞানুনারে জীবনচরিতের উপক্রমণিকা, শিশুচরিত সমগ্র ও 
স্থানে স্থানে ছুই চারি পৃষ্ঠা গুনাইবার পর তিনি বলিলেন, লেখা ভাল 
হইয়াছে, কিন্ত দান ও সাহায্য বিষয়গুলি উঠাইয়! দিও, নতুব! অনেকে 
কুষ্টিত ও লক্জিত হইবেন। আমি কিন্ত এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার পূর্বে 
'সনেককে জিজ্ঞাস! করায় ধাহার। এ বিষন্ব মুদ্রিত করণে আপত্তি করি- 
লেন তাহাদের বিষয় উল্লেখ করিলাম ন! এবং ধাহাঁরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ও 
সরল ভাবে অনুমতি দিলেন, তাহাদের বিষয় মুদ্রিত করিলাম । 

ইতিমধ্যে "অর্দোদয় যোগে ফরেশডার্ায় বাসা বাটাতে বহ লোকের 
সমাগম হওয়ায় তাহাদের রীতিমত তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। 
ও সময়ে কলিকাতায় বাছুড়বাগানের বাটাতে আত্মীয় কুটুম্ব ও কুটুম্ব- 
দিগের গ্রামবাসীরা এবং বীরসিংহা! ও তত্সন্সিহিত কয়েকটী গ্রামবাসী 
কতকগুলি লোক অর্ধোধয় যোগ উপলক্ষে, বাছুড়বাগাঁনের বাটীতে 
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আদিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। দাদার প্রতীদ্ষা করিয়া তাহারা 
বাহুরবাগানের বাটী হইতে না যাওয়ায় দাদার কনিষ্জামাত! কার্তিক- 
চা চট্টোপাধ্যায় ফরেশডাঙ্গীয় এ মর্মে পত্র লিখেন, এই সম্বাদ 
পাইয়া! অগ্রজ ফরেশডাঙ্গার বাটান্থিত আগত আত্মীয়দিগকে বিদায় 
দিয়া কলিকাতায় আসিলেন। বহু লোকের সমাগম দেখিয়া আমি 
বলিলাম অর্দোদয় না হইয়া আপনার পূর্ণোদ্য় হইয়াছে, এই কথায় তিনি 
ঈষৎ হান্ত করিলেন। পাথেয় ও বন্ধু দিয় অধিকাংশ লোককে বিদায় 
করিলেন। দেশন্থ বিদ্যালয়ে আগপিলেসন সন্বদ্ষে আমাকে আপন নামে 
দরখাস্তাদি দাখিল করিতে আদেশ করেন কিন্তু তাহাতে সম্মত না হইয়] 
দাদাকে অনুরোধ করায় দাদা ্বীয় নামে দরখাস্তাদি লিখাইয়া তাহার 
প্রিয়পাত্র মেটপলিটান বিদ্যালয়ের কর্মচারী বাবু ব্রজনাথদের দ্বারা স্কুল 
ইনৃস্পেক্টারের নিকট প্রেরণ করেন। বিদ্যালয়ের মোহর ও নাম করণের 
উল্লেখ হওয়ায় আমাকে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বলেন। আমি 
উহা বিদ্যাসাগর ইনস্টিটিউসন বলিয়া! লিখিলাম। দাদা তাহ দেখিয়া 
বলিলেন আমি তোমা! অপেক্ষা ভাল লিখিতে পারি, এই বলিয়া ভগবতী- 
বিদ্যালয় এই নামটি লিখিয়! আমাকে ও উপস্থিত ব্রজবাবু প্রভৃতিকে 
বলিলেন শত্ভুর অপেক্ষা আমার লেখাটি ভাল হইল কিনা? আমি 
বলিলাম মহাশয় ! লেখ! ভাল হইলে কি হইবে, উহাতে অনেক দোষ 
আছে? বিদ্যালয়টি আপনার নামে থাকিয়া! কোন কারণে উঠিয়। গেলে 
আপনার পৃত্রের উপর দোষ বর্তিবে; কিন্ত জননী দেবীর নামে হইয়! 
উঠিয়া গেলে, লোকে বলিবে বিদ্যাসাগর এমনি কুলাঙ্কার যে মাঁতদেবীর 
কীর্তি লোপ করিল। দাদা বলিলেন, আমিকি ইহার বলোবস্ব না 
করিব। তুমি এ সকল বিষয়ের জন্য দেশে একত্র আট বিঘ। জমী স্থির 
করিয়। দাঁও, স্কুলের স্থায়িত্বের বিষয় তোমায় ভাবিতে হক না। স্কুলের 
স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যাহ! করিতে হইবে তাহ! আমার স্থির করা আছে। এই 
বলিয়া! উহার প্রিয্পাত্র ব্রজ বাবুর প্রতি স্থুলের মোহর করাইবার ভার 
অর্পণ করিলেন। মেট্রোপলিটানের ব্রজ বাবু মোহর প্রস্তত করাইয়া 
আমার হন্তে দেন। তদবধি বিদ্যালয়টি জননী দেবীর নামে ভগবতী 
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বিদ্যালয় হইল। এই সময়ে ভগবতী বিদ্যালয়ে চৌদ জন শিক্ষক 
নিযুক্ত হয় এবং মামিক' দুইশত বাটি টাক! ব্যয়ের বন্দোবস্ত হয়। 
আমাকে বলিলেন, স্ুলবাটার জন্ত দশ হাজার টাকা রাখ, এবং আবশ্তাক 
হয়, জার়ও ছুই তিন হাজার দিব । আমি বলিলাম, দেশে গিয়া! বন্দোবস্ত 
ঠিক করিয়] দিলে এ টাকা লইব, এখন লইতে পারি ন1। 

্রমুক্ত মহেক্রনাথ সরকারের সি, আই, ঈ, সায়েন্স আসোসিয়ে- 
সনের জন্য এক সহজ টাক। দিয়াছিলেন। 

বটল প্রদেশ বস্তার জলে প্লাবিত হওয়ায় & গ্রদেশবাঁসী বিপন্ন 
লৌকদিগের সাহায্য জন্য পাঁচ শত টাকা মেদিনীপুরের মাজিষ্রেট 
কষর্ণিন সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

জীমুজ প্রসক্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বিপদে পড়িয়া দাদার 
শরণাগত হইলে দাদা তাহার আত্মীয় ব্যহ্থিদের নিকট খণ করিয়! 
প্রসন্ন বাবুকে ন্যনাধিক পঞ্চ সহ টাকা দেন। উহার মৃত্যুর পর দাদ! 
নিজে ই থণ পরিশোধ করেন । এরূপ অনেকের জন্য দাদাকে এরূপ 
করিতে ছুইয়াছে। 

এক দ্রিবম জনৈক অস্ত্াস্ত ব্যক্তি শীতকালে ৫০০২ টাকার শাল 
জোড়া গায়ে দরিয়া বাদুড় বাগানের বাগিতে আঙিয়া লাইব্রেরী দেখিয়া 
দাদাকে বলিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় | এত অধিক ব্যয় করিয়া! পুস্তক- 
গুলি বাঁধাইবার প্রয়োজন কি? দাদা ম্মিত বনে বলিলেন মহাশয়! 
১০ পাঁচ সিকার কম্বলে শীত নিবারণ হয়, কি জন্ত ৫০০২ শত টাকার 
শাল গায়ে দিয়াছেন। 

গত পৌধমাসে তাহার পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল ও বলের 
হাস হইতে লাগিল এবং মানসিক অবস্থার অবনত্তি হইতে লাগিল । এই 
সকল দেখিয়ান্টফৎসক ও বন্ধুগণ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া জলবায়ু 
পরিবর্তন জন্ত সমধিক স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিবার জন্য অগ্ছুরোধ 
করেন। এদ্দিগে মেট্রোপলিটানের অবস্থা এইরূপ টিয়াছে যে মধ্ো 
মধো গয়ং মেটাপলিটানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় স্বয়ং তত্বাবধান 
না করিলে কোনও মতেই চলে না, এই কারণে সমধিক স্থাস্থ্যকর দুরবত্তঁ 
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প্রদ্দেশে যাইতে পারিলেন ন1। কিন্তু কলিকাতায় অবস্থিতি করাও চলি. 
তেছে না এমত অবস্থায় গ্রঙ্গাতীরে ফরাশডাঙ্গায় হুইটা বাটা ভাড়া 
লইয়া ও নিত্য ব্যবহারোপযোগী ভ্রব্য সামগ্রী লইয়া তথা গমন করেন। 
মধ্যে মধ্যে মেটাপলিটানের ও অন্যান্য বিষয় কর্মের জন্য কলিকাতা 
আঙিতে হইত। প্রথম মাসে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভ করিলেন, কিন্ত কন্যা 
ও দৌহিত্রা্দি নিকটে না থাকায় ও মনের স্বচ্ছন্দত| না থাকায়, তাহা- 
দ্বিগকে ফরাশড়াঙ্গায় লইয়! গেলেন। 

এই সময়ে পৌষের প্রারত্তে জাহানাবাদের অনারবি মাজিষ্্রে 
কয়াপাঠ বদনগরঞ্জ নিবাসী রামরাঘব মুখোপাধ্যায়, ম্বকীয় কোনও বিষয় 
কন্মোপলক্ষে কলিকাতা আসিয়া ঈশানচন্ত্রের সহিত কথোপকথন সময়ে 
আমার সহিত আলাপ হওয়ায় ক্াহাকে দাদার নিকট পরিচিত করিমা 
দিই। তিনি দাদার কোী লইয়া দেশে গমন করেন। তথায় গ্রণন! করিয়া 
মৃত্যু আশন্। ব্যক্ত করিয়া অযুত হোমের ও পঞ্াঙ্ক স্বস্তযয়নের ব্যবস্থা 
করিয়া পত্র লিখেন। ফাল্তন মাস হইতে ফরেশডাঙা আর ছ্থাস্থ্যকর 
বোধ হইল না। এ গণনায় উল্লিধিত জলমগ হইবার আশঙ্কা প্রভৃতি 
অবলোকন করিয়া! নিজের তাদৃশ বিশ্বাস না খাকায় কেবল কন্যা! প্রত্ৃ- 
তির অনুরোধে পঞ্থঙ্গত্বত্ত্যয়ন ও হোমের ব্যবস্থা করিয়। কলিকাতায় 
বাদুড়বাগানের বাটাতে পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদিগকে নিযুক্ত করেন। কিন্ত 
কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না। উত্তরোত্তর পীড়া বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল। এতদর্শনে, আর ফরেশডাঙ্গায় অবস্থিতি করা উচিত নয় এই 
বিবেচনাক্স গত জ্যেষ্ঠ মাসের শেষে কলিকাতায় আমিয়। চিকিৎসার 
উদ্যোগ পাইতে লারগিলেন। এই সময় আলোপ্যাথি ডাক্তার ও 
'যুর্ষেদীয় চিকিৎদক মহাশয়ের বলিলেন অহিফেনের মাত্রা এত 
অধিক পরিমাণে থাকিলে, আমাদের চিকিত্সায় উপুন্পৰ দর্শিবে না, 
এই কথায় ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের পরামর্শে কলিকাতার অস্থর্গত 
কলুটোল। হইতে সেক আব্ললেতীব .হুকিমকে আফিৎ পরিত্যাগ 
করাইবাঁর জন্য আনাইলেন। ১৮ই আধাঢ় হইতে উক্ত হকিমের 
চিকিৎসা আরম্ত হইল। 
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তাহার ব্যবস্থায় পীড়ার উপশম হইতে লাগিল কিন্ত হুঃখের বিষয় 
এই যে ছুই দিন পরে হিক্কা গ্রভৃতি উদয় হইয়া! ২* শে আষাঢ় কম্পের 
সহিত জরের উদ্নয় হইল। ২১শে আষাঢ় জরের হ্রাস হইল বটে কিন্ত 
হিক। প্রবল হইয়। হস্ত পদ শীতল হুইল) তথাপি উক্ত হিক! নিবারণ জন্তু 
অপর ওষধ ব্যবহার করিলেন না। & দ্িবসেই হকিমের ওষধে হি! 
নিবারণ হয়। হকিমের ওষধে অহিফেণ ভিন্ন অপর মাদক দ্রব্য নিবন্ধন 
ছুই তিন দিন প্রলাপ হয়। এই জময়ে সমাগত ব্যক্তিদ্দিগকে সাবেক 
অভ্যাস অনুসারে সমধিক সমাদর করিতে লাগিলেন এবং এর প্রলাপ 
সময়ে নিজের কাঁলেজ ও স্কুলগুলি সম্বন্ধে নানাবিধ কথা কহিতে 
লাগিলেন। ২৩ শে আষাঢ় পুনরায় হিককা৷ বেদন! প্রভৃতি পীড়ার লক্ষণ 
গুলি প্রবল হইতে লাগিল এবং এ সময় লেবা রোগের আরম্ভ হইয়াছে 
দেখিয়া হুতরাৎ হকিমের চিকিৎসা বন্ধ হইল| ক্লোরোডাইন সেবন 
করায় বেদনা! ও হিকার হাস হইল। উক্ত হকিম সাহেব উদ্ার- 
চরিত ভদ্রলোক, আন্তরিক যত্বু ও শ্রদ্ধা সহকারে চিকিৎসা! করিয়া- 
ছিলেন৷ ২৪ শে আঘাঢ ডাক্তার হীরালাল বাবু ও বাবু অমূল্যচরণ 
বন্ধ পরীক্ষা করিয়া ২৫ শে আধঘাঢ় পরামর্শ জন্ত ডাক্তার ম্যাকোনেল 
সাহেবকে আনাইলেন। উক্ত সাহেব পরীক্ষা করিয়া অসাধ্য বিবেচনায় 
বার্চ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে বলিয়া! তাহাকে আনা- 
ইবার উপদেশ দেন, কিন্তু ম্যাকোনেল সাহেব এই পীড়া এলো. 
প্যাথি চিকিৎসায় অমাধ্য বলায় পর দিন ১৯ শে আষাঢ় বেলা ৯টার 
সময় ডাক্তার শাল্জার সাহেব আসিমা ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 
ইমাকে ক্যান্সার হয় নাই, কেবল পাঁকস্থালীতে টিউমার হইয়াছে কিন্ত 
উহা মারাত্মক নহে, তবে এই যে লেবা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই ইহার 
পক্ষে মারাত্বস্বঞুইবার সভভাবন1। ইহ! ৪1৫ দিনের মধ্যে. উপশম হইলে 
হইতে পারে কিন্তু ইহা অপেক্ষা পণ্ডিতের বয়োবার্ছক্য, শারীরিক দৌর্বল্য 
এবং জীর্ণ শীর্ণত! এই তিন কারণেই পীড়া উপশমের সত্ভাবনা অতি 
অল্প। এই বলায় তাহাকে বিদায় দিয়া 'বৈকালে ম্যাকোনেল ও ডাক্তার 
বাচ্চ উভয়ে আসিয়া ও পরীক্ষা করিয়া অসাধ্য বলায় ডাক্তার হীরালাল 
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বাবু ও অমূল্য বাবুর এলোপ্যাথিক চিকিৎসা নির্বন্ধ খণ্ডন করিয়া 
শাল্জার সাহেব দ্বারা চিকিংসার ব্যবস্থা হয়। শালজার সাহেবের 
চিকিৎসায় বেদনা হিক্কা লেব প্রভৃতি লক্ষণ গুলির হ্রাস হইতে 
লাগিল, কিন্ত কোষ্ঠবদ্ধ পীড়ার উদয় হইল। হিক্কার লক্ষণ পুনরায় বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে অগ্পিত্ত কমিতে লাগিল। ডাক্তার শাল্‌- 
জার সাহেব প্রত্যহ ৩৪ বার আদিতে লাগিলেন। কোন দিবস কিছু 
কমে কোন দিবস বৃদ্ধি হয়। হিকা বন্ধ না হওয়ায় রজনীগন্ধ ফুল বাটিয়। 
সেবন করান হয়, তাহাতে যদিও হিকার অনেক হ্রাস হইয়াছিল, 
কিন্ত এ দিবসেই স্বল্প জরের উদয় হয়। দিনে দিনে অস্সে অল্পে জর 
বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রজনীগন্ধ ফুলের হিক্ধা সম্বন্ধে আর কোনও ক্ষমতা! 
রহিল না। মুখমণ্ডল প্রভৃতির ও জীবনের শ্রী কমিঘা আসিতে লাগিল। 

ডাক্তার শাল্জার নিরাশ হইলেন এবং বলিলেন, তোমরা অপরের 
ঘারা টিকিজ্স। করাইতে পার এবধ আবশুক হইলে আমিও বন্ধুতাবে ও 
চিকিৎমকভাবে প্রত্যহ আমিতে ও দেখিতে পারি, তথ্িষয়ে আমার 
মনে কিছুমাত্র আপত্তি বা অসন্তোষ নাই। পর দিবস ৭ই শ্রাবণ বৈকালে, 
দাদা পুরে মধ্যে মধ্যে যে ওষধ ব্যবহার করিতেন, সেই ওঁষধ ব্যবহৃত 
হইতে লাঁগিল। ৯ই শ্রাবণ রাত্রিতে সামান্য পুরাতন মল নির্গত হয় ও 
১০1১১ই শ্রাবণ তাহাকে সকলে কিঞ্চিৎ সুন্থ বলিয়া বোধ করিলেন। অদ্য 
কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যাতন। প্রভৃতি 
পীড়ার লক্ষণ গুলির ভ্রাদ হইয়াছে বটে, কিন্তু নাড়ীর ব্যতিক্রম ঘটি- 
মাছে এবং আরও যে ছুই একটি লক্ষণ উদয় হইরাছে তাহাতে অদ্য 
আমার বিবেচনায় আর কিছুমাত্র আশা লাই। তরুণবয়স্ক হইলে অদ্যই 
মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল কিন্ত পরিণতবয়স্ক বলিয়া ও শরীরের দঢ় গঠন 
বলিয়া মৃত্যুর,আকুও ২৩ দিন বিলম্ব আছে। শেষ কয়েবর্দিবস যদিও 
প্রত্যহ জর বৃদ্ধি হইতৈ লাগিল তথাপি ঘন ঘন অল্প অল্প দাস্থ হওয়ায় 
মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞানের ব্যতিক্রম ঘটে নাই । 

সচরাচর মৃত্যুর পুর্বে জরবিচ্ছেদ হুইয্বা নাড়ী ত্যাগ হয়, কিন্ত 
১৩ই শ্রাবণ অপরাহ্ হইতে জর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাত্রি ৯টার পর 
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হইতে প্রতি মিনিটে নাড়ীর় গতি এক শত ত্রিশ ও শামপ্রস্থাশের 
মংধ্যা ৫৯ শের ন্যুন নছে। কিন্তু এই পীড়ার অন্ত সময়ে নাড়ীর স্বাভা- 
বিক গতি ৬* টের উর নছে। 

এই দিবস রাত্রি একট! পনর মিনিটের পর জ্ঞানরাশির জ্ঞানলোপ 
হইল। চুইটা ১৮ আঠার মিনিটের সময় এই অসার সংসার পরিত্যাগ 
করিলেন। তাহার আত্ম্ীয়বর্গ তাঁহাকে নিজ ব্যবহৃত পল্যক্কে শয়ন করা- 
ইয়া সাহার একমাত্র পুত্র নারায়ণকে সমভিব্যাহারে করিয়! তাহার 
আদবের জিনিস মেটোপলিটান কলেত্তে কিয়তক্ষণ রাখিয়া বন্ধুবান্ধা 
সমভিব্যাহারে পুনরায় স্কদ্ধে বহন পূর্বক নিমতলার খাটে নাবাইলেন, 
ও কিয়ৎক্ষণ পরে শাশানে গিয়া! অস্ত্যে্িক্রিয়া সমাপন করিলেন এবং 
সকলে গঙ্গায় স্গান তর্পণাদি সমাপন করিয়া! বাছুড়বাঁগানের বাটাে 
প্রত্যাগমন করিলেন। 





